



হী অহা হলে নল আমি, ছি 
নি বিবির দিবে অতীত 1 

মৈত্রেরী। এই বিয়য়টী ঠিক বুঝিতে পারি না। 

কাত্যা়নী। আমিও বুঝিতে পারি না। 

যাজ্জবন্ধা। কঠিনতা কোথায়? 

সৈজ্রেরী। ‘আমি’ ‘তুমি’ এই সকল বাক্তি; পরমাস্মাও 
বাক্তি; তিনি বাক্তিভেদের অতীত কিরূপে হইবেন? 

যাজ্ঞবন্ধ্য। তিনি বাক্কি, তিনি পুরুষ, সন্দেহ নাই। 
কিন্ত তাহার ব্যক্তিত্ব অসীম, আমাদের ব্যক্তিত্ব সসীম। 

কাত্যায়নী। ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। 

যাজ্ঞবন্ধ্য। আমার ব্যক্তিত্ব ঠোমার -বাক্তিত্বের 
বাহিরে, তোমার ব্যক্তিত্ব আমার . বাক্িত্বের বাহিরে। 
কিন্তু পরমাত্মার ব্যক্তিত্ব অন্তর বাহির ভেদ বা! পরিচ্ছেদ 


যাজ্ঞবন্ধয। নিশ্চয়ই ; কারণ তিনি আমার আত্মা । 

মৈত্রেরী। তবে প্রত্যেক জীবের ব্যক্তিত্বই তাহার 
ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত ? 

যাজ্ঞবন্ধা । নিশ্চয়ই। পূর্বে যে সকল কথা 
হইয়াছে তাহাতে ত এই কথা স্পষ্টই প্রমাণিত হুইয়াছে। 

মৈত্রেরী। তাহ! সত্য; কিন্তু ব্যক্তিত্বের বেড়টা 
যেন অন্তঙ্গ বলিয়া বোধ হুয়। অথচ আমর! প্রত্যেকে 
একই অথণ্ড অনন্ত বস্তুকে নিজ আত্মা বলিয়া জানিতেছি, 
সুতরাং ব্যক্তিভেদে আত্মা ভিন্ন হইতে পারেন.না, একই 





আসমা সকল বাকের আর, এই নাও অক 
বোধ হয়। Se 

যাজ্ঞবন্ধা। বাক্তিত্বের বেড় অভঙ্গ Le কার 
আমরা অনস্ত অথণ্ড সর্ব দেশকালের আধার পরমাত্মাকে 
ভাবিতে পারিতাম না। তিনি আমাদের আত্মারূপে 
আছেন, আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তাহাতেই 
আমরা অসীমকে জানিতেছি, অসীমের ধারণা করিতেছি । 

মৈত্রেরী। কি অদ্ভুত সত্য ! পরমাত্ম! একদিকে জীবের 
অনায়ত্ত, বুদ্ধিমনের অগোচর হুইয়াও আর একদিকে 
জীবের আত্মারূপী, জীবের চির নিকটস্থ। এই সতোর 
আভাস মাত্রে আমার চিত্ত আনন্দে বিহ্বল হইতেছে। 
আমি কিয়ৎক্ষণ এই সত্যোর ধ্যান করি। 

মৈত্রেরীর বিজ্ঞানাত্ম আনন্দব্বরূপে মগ্ন হইল। 
কাত্যায়নী আলোচনার এতটুকু অন্থঘরণ করিতে সমর্থ 
হইলেন যে তিনি অন্য দিনের মত সহজে নিদ্রা ও অবসাদ- 
গ্রস্তা হইলেন নাঁ। কিন্তু মৈত্রেরী ধ্যানস্থ হইবার পর 
আর অধিকক্ষণ তিনি তপোগৃহে থাকিতে পারিলেন না। 
ইঙ্গিতে স্বামীকে বিশ্রামের ইচ্ছা জানাইয়া স্বামীসহ 
বিশ্রামগৃছে প্রবিষ্ট! হইলেন। মৈত্রেরী আনন্দে লীন1। . 
কাত্যায়নী ব্রহ্মতত্বের চিন্তা ছাড়িয়া শীত্রই স্বামীর সঙ্গে 
স্ত্রীজনোচিত সামান্য আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
অচিরেই নিদ্রাভিভূত হইলেন। যাহা হউক, ইহাতে 
কাত্যায়নীর সদৃশ সাধক সাধিকাদিগের নিরাশ হইবার 
কারণ নাই ; বন্ধ জীব মুমুক্ষু হইলেও সাময়িক উত্থান 
পতনের অদীন। 


ণ স্বরলিপি । 
রামকেলী মিশ্র-_-একতাল! । 
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I দ্পধ/1 স স্।। . নর্সাঃ নঃ দপা। : পা শ্ণ! দ1। পামগামা!!- 
লস্তা নে, রি দা ন্‌ তা রেতা রে “ম্‌ রা” 
শ্ীউপেন্্র কিশোর রায়চৌধুরী । 
কিন্ত বেদ হইতে আমরা! এ বিষয়ে সাক্ষাৎ ভাবে বেশী 
প্রাচীন ও নব্য ভারতে কিছু জানিতে পারি না। তবে যতটুকু অবগত হওয়া 
নারীজাতির অবস্থা । হওয়া! যায় তাহাতে ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় যে, 
বৈদিক সময়ে আৰ্ধ্যনারীর অতি সম্মানিত, অতি 
( শ্রীমতী কমলা! সবিষ্লানাধন এম, এ;-লিখিত গৌন্সবমর ছিল। ৬০: ০+০:৯ উর 
ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ । ) অন্তায় প্রতিবন্ধক স্থাপন করিত না। তাহারা সমাজে উন 


ফোন জাতিবিশেষ সভ্যতার কোন্‌ স্তরে অবস্থিতি 
করিতেছে, সেই জাতির নারীগণের অবস্থা আলোচনা 
করিলেই তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন 
ভারতে নারীজাঁতির অবস্থা অতাত্ত উন্নত ছিল। 
গ্রীগ ও রোম যখন গৌরবের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল 
তখনও এ বিষয়ে ভারতের সমকক্ষ হইতে পারে নাই। 
রাজা বা দেশের প্রতি কর্তবাই প্রাচীন গ্রীক জীবনে 
সৰ্ব্বোচ্চ কর্তব্য ছিল। পারিবারিক বন্ধন এই কর্তব্য 
সাধনে অন্তরায় স্বরূপ হইতে পারে, এই জন্ত নারীগণকে 
সকল উচ্চাধিকার ইহাতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল। 
স্থুশিক্ষায় বঞ্চিত ও কঠোর অবরোধে বাস করিয়া গ্রীক- 
রমনীগণ ক্রীতদ্বামীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। রোম- 
ব্রমণীগণের অবস্থাও ইহ! অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল না। 
প্রাচীন রোমীয় রমণীকে মহৎ ও উন্নত চরিত্রের আদর্শ 
রূপে উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তাহাদেরও কোন ব্যক্তিগত 
অধিকার ছিল না, তাহারাও দাসীর ন্যায় সর্বাতোভাবে 
স্বামীর অধীন ছিল। কিন্ত প্রাচীন ভারতে স্ত্রীজাতির 
অবস্থা অত্যন্ত উন্নত ছিল। ৭ 
এই বিষয়ে বেদই প্রাচীনতম প্রামাণিক সাক্ষী । 


স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। নারীদ্দিগকে অশিক্ষিত! 
রাখিবার জন্তু তখন কোন চেষ্টা কর! হইত না, 
এবং সকল বিষয়েই তীহারা স্বামীর সমাবস্থাপনা ছিলেন, 
তাহাদিগকে কাহারও,__এমন কি শাশুড়ীরও অধীনত! 
স্বীকার করিতে হুইভ না। হিন্দুনারী জ্ঞানালোচনায় 
তখন স্বামীর সহযোগিনী ছিলেন। স্বামীর নিকট 
তিনি প্রচুর সম্মান ও, শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইতেন এবং 
পত্রী ও মাতারূপে গৃহের সর্বষয়ী কর্ী ছিলেন। 
প্রাচীন ভারতে নারীর অবস্থা এই প্রকার উন্নত ছিল। 
কিন্তু পরবর্তী কালে ব্রাক্মণা ও হিন্দুধর্মের প্রভাবে এই 
উন্নত অবস্থার কি ভয়ানক পরিবর্তনই হইয়াছে! 
তাহাদের বর্তমান অবস্থা যে অতাস্ত শোচনীয় এবং 
এদেশের সভাত! ও উন্নতির পথে প্রবল বাধাস্বরূপ তাহা 
সকলেই স্বীকার করেন) ভারতের গৌরব লইয়! যাহার! 


নিতান্ত আস্ফালন করেন তাহারাও একথা অস্বীকার . 


করিতে পারেন না। 


পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বৈদিক সময়ের প্রথম . 
ভাগে হিন্দুনারীর অবস্থা অতি উন্নত ছিল, তাহার! স্বামীর 


সহিত সকল বিবয়েই লমান অধিকার পাইতেন। বেদে 





মি আমর! মে নই ॥ 


যাগ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছেন, দম্পতি এক সঙ্গে দেবতার এ ৰ 


উদ্দেশে অর্থ্য দিতেছেন এবং একত্র স্বর্গভোগের কামনা 
করিতেছেন। স্মশিক্ষিতা মহিলাগণের চিত্রও বেদে 
দেখিতে পাওয়! যায়। তীহারা ন্ত্রদ্র্টা খখি ছিলেন, 
পুরুষ খষিগণের স্যায়, তাহারা বেদ-গঞ্র রচনা করি- 
য়াছেন ও তৎকালীন জ্ঞান বিজ্ঞানে খাতি লাভ করিয়া 
গিয়াছেন ; এমন কি রাজনীতি ও দেশ-শাসন কার্যোঁ 
তাহাদের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা ছিল। ঝড় বড় সভায় তাহারা 
উপস্থিত হুইতেন এবং প্রকাশ্য ভাবে সাধারণ রাজপথে 
ভ্রমণ করিতেন। বর্তমান সময়ে ইউরোপে নারীগণ 
পুরুষদিগের সঙ্গে যতটা মিশিয়া থাকেন সেকালে হিন্দু 
| | রমণীগণ সে ভাবে মিশিতেন না সতা, কিন্তু কঠোর 
| অবোধ প্রথা হিনদুদমাজে প্রচলিত ছিল না। নারীগণ 
| সেকালে কি উচ্চ সন্মান লাভ করিতেন বৈদিক সাহিত্য 
| তাহার অসংখ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; কিন্তু এখানে একটা 
| সৰ্কাজন-বিদ্িত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে; 
সেটা বেদের ব্রাহ্মণা'শে বর্ণিত যান্ঞবন্ধা-মৈত্রেমী সংবাদ। 
মহৰ্ষি যাজ্ঞবন্ধা গার্হস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ 
অবলম্বন করিতে যাইতেছেন, তিনি তাহার ব্রহ্মবাদিনী 
পরী মৈত্রেয়ী ও তাহার সপরীকে শ্বীর বিষয় 
ভাগ করিয়া দিবার প্রস্তাব করিলেন। মৈত্রেয়ী 
বিষয় গ্রহণ করিতে অসন্মত হইয়া তাহার বিনিময়ে 
৷ অমৃতত্ব লাভ করিবার পন্থা জানিতে চাহিলেন। লিখিত 
[x tetel wet টু 
1 আমরা যাহা প্রমাণ করিতে চাহিতেছি এই দৃষ্টান্ত 
. দ্বারা তাহা পরিষ্কারূপে প্রমাণিত হইতেছে। মৈত্রেযীর 
৷ জিজ্ঞাসা হইতে জানা যাইতেছে যে, সেকালে রমলীগণ 
; এই প্রকার বিষয়ে প্রার্থী হইতেন এবং ধর্ম্মতত্ব ও 
সাধারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া 
অযৌক্তিক বলিয়া! বিবেচিত হইত না। 

বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল, নারীগণের উপযুক্ত বয়সে 
বিবাহের অনেক উল্লেখ রহিয়াছে। প্রত্যেক নারীকেই 
বিবাহ করিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম প্রচলিত ছিল না। 


হইত, কিন্তু পাত্রীর সন্মতি পুবে 
অরঁপ বোধ হয়। বৈদিক সময়ের অল্প পরেই স্বরন্বর 


সন্মান লাভ করিতেন। 


প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত 
ছিল। 

বিধাহ বর নিধাহ- গাল বি গাধা বমির 
বিবেচিত হইত বেদের উষ! ও সোমের বিবাহের মনোরম 
বর্ণনা হইতে তাহা উপলদ্ধি হয়। দেবতাদিগের এই বিবাহ 
নরনারীর বিবাহের আদর্শরূপেই বর্ণিত হইয়াছে । 

প্রাচীনকালে বিধব! বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, পুনর্ধার 
বিবাহ করিতে হইলে বিধবা স্ত্রীকে একটা ধর্মানষ্ঠান 
সম্পন্ন করিতে হইত, স্মতরাং বিধবা বিবাহে শাস্ত্রের 
পরিষ্কার অনুমোদন ছিলী। 

বৈদিক সময়ে নারীর অবস্থা এইরূপ ছিল। রামায়ণ 
মহাভারতের যুগেও তাহাদের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন 
হয় নাই। এই সময়েও তাহারা পূর্বের স্তায় প্রচুর 
সংস্কৃত মহাকা বারে গার্হস্থ্য 
জীবন ও রীতি নীতির যে জীবস্ত বর্ণনা আছে, গ্রীক বা 
রোধীয় সাহিতো তদন্থরূাপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া 
যায় না। মহাভারতে পত্নীর একটা অতি সুন্দর 
সংজ্ঞা আছে ;--“স্ত্রী স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী ও নিকটতম 
বন্ধ। প্রেমিকা পরী ধৰ্ম্ম অর্থ ও আনন্দের অবিরাম 
উৎস; পতিত্রতা পরী স্বর্গলাভ সাধনায় গতির শ্রেষ্ঠ 
সহায় ; মধুরভাষিনী স্ত্রী নির্জনে স্বামীর সঙ্গিনী, 
পরামর্শে পিতা, বিপদে মাতা, জীবনের দুর্গম পথে 
বিশ্রামের স্থান ।” 

এখন শুনিতে পাওয়া যায়, স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলে 
গৃহ-সুখ বিনষ্ট হইবে, কিন্ত আমরা দেখিতে পাই যে, 
দাম্পত্য সুখের কিছুমাত্র ব্যাথাত হইত না। '্বরণাঙীত 


নিপুণতা, ঠা, অতিথি সৎকার প্রভৃতি গার্হস্থ্য 
সৎপগুণের অন্ত প্রশংসা লাভ করিয়া আসিতেছেন। 
পতিত্রতা রমণীর যে সকল চিত্র প্রাচীন গ্রস্থাদিতে পাওয়া 
বায় সেগুলি কি সুন্দর! কি হৃদয়স্পর্শী! এই সকল 
বিবরণ হইতে আমর! প্রাচীন হিন্দুগৃহের" রীতি নীতি 
অনেক পরিমাণে জানিতে পারি । পাশ্চাত্য দেশে নারীগণ 
যে স্বাধীনতা ভোগ করেন এদেশে সেরূপ স্বাধীনতা- 
ছিল না সতা, এবং পত্বীগণ স্বামীর অনুগত থাকিতেন 
বটে, কিন্তু অধীনতা ও স্বাধীনতা কি অপূর্ব ভাবেই 
মিশ্রিত ছিল! জ্ত্রীগণ স্বামীর অন্ুগতা ও স্বামীপেবা 
পরায়ণা ছিলেন, কিন্তু তাহারা নিজ মতামত স্বাধীন ভাবে 
ব্যক্ত করিতে কিছুমাত্র ইতস্তত: করিতেন না। স্বামী 
স্ত্রীর প্রতি কেমন প্রেমানুরক্ত ছিলেন এবং স্ত্রীকে কত 
সম্মান করিতেন। কন্যাগণ পিতার অন্থগতা ও আজ্ঞা- 
কারিণী ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তেজস্থিতা ও 
য়াহযের পরিচয় দিতে ক্রুটি করিতেন না। পরিবারে 
প্রেম ও শাস্তি বিরাজ করিত। গার্হস্থ্য ও সামাজিক সুখের 
কি মনোহর প্রাণম্পর্শী চিত্রই রামায়ণ ও মহাভারতে 
অদ্বিত হইয়াছে । মনস্থিনী মহিলাগণের যে সকল 
চিত্র এই সকল মহাকাব্যে বর্ণিত আছে তাহাতে স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায়, সে কালে নারীজীবনে প্রচুর মর্য্যাদা 
ছিল। রামায়ণের নায়িক! সাধবী সীতার দৃষ্টান্ত স্মরণ 
কর, আজিও হিন্দুনারী তাহার চরিত্রের পবিত্রতা ও 
পতিভক্তির অনুসরণ করে। রাজ-প্রাসাদে বন্ধিত৷ ও 
কোমলাঙ্গী তরুণী হইয়াও তিনি স্বামীর সহিত কঠোর 
বনবাস ক্লেশ বহন করিবার জন্য ব্যাকুল এবং রাক্ষপরাজ 
রাবণের অবরোধে বিবিধ বিভীষিক] ও প্রলোভনের মধ্যেও 
পতিভক্তিতে অটল অচল ॥ বনগমনে স্বামীর অনুমতি 
লাভের অন্ত তাঁহার অনুনয় বিনয় কি সুন্দর ! আমরা 
১০১১৯ প্রলোভন সংবরণ 

না ;--“স্বামীর সুখ দুঃখের অংশ- 
oA lee es কর্তবয। তুমি যেখানে যাইবে, 
আমিও সেই খানে যাইব, তোমাকে ছাড়ি আমি স্বর্গেও 











থাকিতে চাই না। তুমি আমার রাজা, * 
আশ্রয়। তুমিই আমার দেবতা। তুমি বনে 
তোমার অগ্রে কণ্ট কাকীর্ণ পথে আমি পদচারণ ক 
তোমার সঙ্গে ভ্রমণ করিতে আমার কোন ক্লেশ 
না, পথের কণ্টক আমার নিকট তুলাজিনের স্তায় 
কোমল বোধ হইবে। তোমার সঙ্গে দারুণ মরুপ্রাস্তরে 
ভ্রমণ করিলেও সহজ বৎসর এক দিনের ন্যায় অনুমিত 
হইবে। তোমার সঙ্গে নরকে বাস করিলে তাহাও 
আমার নিকট স্বর্গ সুখ বোধ হইবে ।” 

সাবিত্রীর উপাখ্যান সতীত্বেরর অতি উজ্জল দৃষ্টান্ত 
সাবিত্রী রান্দকন্া হইয়াও বনবাসী লল্ন্যাসী-তনয়কে 
পতিত্বে মনোনীত করিয়াছেন। সেই যুবক আবার সন্দংসর 
মধ্যে মৃত্যাগ্রাসে পতিত হইবেন, এই শাপে অভিশপ্ত । 
অকালে নিদারুণ বৈধব্য ক্লেশ সন্মুখে দেখিয়াও তিনি 
বিচলিত হইলেন না, সংকল্প রক্ষা করিয়া সত্যবানকে 
বিবাহ করিলেন। অবিশ্রাম যত্ন সহকারে স্বামীর সেবা 
করিতে লাগিলেন, তাহার স্বাস্থোর প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি 
রাখিলেন, তথাপি কঠোর অভিসম্পাত ব্যর্থ হইল না 
কিন্তু তাহার অন্থরাগ, সাহস ও করুণ অগ্গুনগ্নে যৃত্যু-রাজ' 
যমেরও অন্ৃকম্পা৷ হইল, অপূর্কা পতিপ্রেমের বলে সাৰিব 
মৃত পতি ফিরিয়। পাইলেন। 

এই প্রকার কৃত সুন্দর বিবরণে প্রাচীন হিন্দু, সাহিত্য 
পূর্ণ । এই সকলের সৌন্দযো আমাদিগের চিত্ত মুগ্ধ হয়! 

(ক্রমশঃ ) 


. রাখি-বন্ধন। 
স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশে একটা সুন্দর অনুষ্ঠানের 
আমদানি করিয়াছে। রাখিবন্ধন এত দিন রাজপুত ও. 
হিন্স্থানীদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল) ত্রাতৃভাব বৃদ্ধির 
অনুকুল বলির! জাতীয় দুর্দিনে বাঙ্গালী এই bs sen 

এবার জাতীয় ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। 
যুগযুগাস্তর হইতে রাজপুতানার রাহি 
অনেক পৌরাণিক ও এঁতিহাসিক কাহিনী ইহার সঙ্গে 
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শ্রাবণের সংক্রান্তি দিনে রাজপুতানায় রাখি-বন্ধন পর্বের 
অনুষ্ঠান হয়। শুধু মহিলাগণ এবং ব্রাহ্মণগণই রাখি- 
বন্ধন করিতে পারেন। কোন নারী যাহার হস্তে 
রাখি-বন্ধন করেন তিনি রাখি-বন্ধনকারিণীর ধর্ম্মল্রাতা 
বলিয়া গণ্য হন। এই ধৰ্ম্বভ্াতার নাম “রাখি-বন্ধ, ভাই ।” 
রাখি-বন্ধন-জনিত এই ভ্রাতা-ভগিনী সম্বন্ধ রাজপুত 
জাতির চক্ষে অতি পবিত্র, রক্তের সম্পর্ক অপেক্ষাও ইহা 
মূল্যবান্‌। কোন প্রকার বিপদে পড়িয়া কোন পুরুষের 
সাহাযাপ্রার্থী হইতে হইলে রাজপুত রমণী রাখি প্রেরণ 
করিয়া তাহাকে ধর্ম্মদ্রাতৃত্বে বরণ করিতেন। যাহার 
নিকট রাখি প্রেরিত হইত তিনি আপনাকে সম্মানিত মনে 
করিতেন। শক্ত মিত্র ভেদ নাই, হিন্দু মুসলমানের 
বিচার নাই, যখনই কাহার নিকট রাখি প্রেরিত হইয়াছে, 
তখনি ‘রাখি-বন্ধ ভাই’ ধর্শ্মভগিনীর কার্ধ্যোদ্ধারের জন্য 
আপনার জীবন পর্যাস্ত বিসৰ্জ্জন করিতে পশ্চাৎপদ হন 
নাই। 

সামান্ত স্থত্রবলয় হইতে আরস্ত করিয়া মণিষাণিকা 
খচিত হবীরক-বলয় পর্য্যন্ত রাখিরূপে প্রেরিত হইত। 
“রাখি-বন্ধ, ভাই’ রাখি গ্রহণের চিহ্বুরূপে উপঢৌকন সহিত 
একটা কাচুলী (এক প্রকার জ্যাকেট) ভগিনীর 
নিকট প্রেরণ করিতেন। এই কাচুলী ধর্মুভগিনীকে রক্ষা 
॥ করিবার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ । 
.. প্রাচীনকালে রাজপুত মহিলাগণ মুসলমান সম্রাটগণের 
নিকটও রাখি প্রেরণ করিতেন। যহামনা আকবর, 


। সম্নাট জাহাঙ্গীর ও শাহজহান প্রভৃতি প্রতাপান্বিত 


সত্রাটগণ রাজপুত মহিলার ‘রাখিবন্ধ ভাই’ ছিলেন। 
মুসলমান সম্াটগণ এই ভ্রাতৃসম্বন্ধকে কিরূপ পবিত্র চক্ষে 
দেখিতেন ও এই সন্বন্ধের জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকার 


{ করিতে পারিতেন, "আকবরের পিতা! সম্রাট হুমায়ূনের 
২ জীবনের একটা ঘটনা পাঠ করিলে তাহা! কিম, পরিমাণে 


অনুমান করিতে পারা যায়। 
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চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন । এই অদূরদর্শী 
রাণার নির্বোধ ব্যবহারে মিবারের সামস্তগণ উত্যক্ত, রাজ্য 
অরাজকতার পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গুজরাটের অধিপতি 
সুলতান বাহাহুর চিতোরের পূর্ব রাণা রাগ মর কৃত 
কোন এক অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উৎকৃষ্ট 
সুযোগ বুঝিতে পারিয়া মিবার আক্রমণের জন্য অগ্রসর 
হইতে লাগিলেন। এই ছুঃসময়ে সামন্ত রাজগণ কেহই 
বিক্রমজিতের সাহাধ্যার্থ অগ্রাসয় হইলেন না; তাহারা 
তাহার দুর্ব্যবহারে অপমানিত ও লাঞ্চিত। বিক্রমজিৎ 
যুদ্ধে বাহাদুর কর্তৃক পরাজিত হুইলেন। বিজয় গৌরবে 
বাহাছর চিতোর দুর্গ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতে 
লাগিলেন। কিন্ত বিক্রমজিৎকে পরিত্যাগ করিলে 
রাজপুত পুণাভূমি মিবারের কল্যাণের প্রতি উদাসীন 
হইতে পারে না, রাজপুত-গৌরবের কীর্থিস্তস্ত চিতোর 
ছুর্গকে শত্রু হস্তে বিধ্বস্ত হইতে দেখিতে পারে না} 
চিতোরের আসন্ন বিপদ উপস্থিত দেখিয়া! দণে দলে সটসন্ত 
সামস্তগণ চিতোর রক্ষায় ধাবিত হইলেন। যাহারা বার্ধকো 
উপনীত হইয়াছিলেন তীহারাও চিতোরের ন্সধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর তর্পণের জন্ত ধমনীর শেষ রক্তবিন্দু বিসর্জন 
করিতে হূর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই 
কিছু হইল ন1। বাহাছুরের অগ্নিবর্ধী কামানের সম্মুখে 
রাজপুতের অমান্ৃষিক শৌর্য্য বার্থ হইল, রাজপুতকুল 
নিৰ্ম্মল হইতে লাগিল। প্রধান প্রধান বীরগণ সকলেই 
একে একে ধরাশায়ী হইলেন। তখন বীরবর সঙ্গের 
বীৰ্য্যবতী মহিষী জৌহর বাই রণসজ্জায় পাঞ্জত হইলেন, 
আপাদ মন্তক বন্ধে আবৃত করিয়া রণচণডী বেশে শক্ত 
দলনে অগ্রসর হইলেন । রাজপুত রমণীর ধমনীতে রক্ত- 
বিন্দু থাকিতে চিতোর বিধ্বস্ত হইবে? তাহার সপত্নী-পুত্র, 
হইবে? জৌহর বাইরের প্রাণে ইহা হিল না। শক্ত 
করিয়া প্রকৃত বীরনারীর স্তার জৌহর বাই পণত্যাগ 





সস 


ড় 
হইল না, মুসলমান সৈন্ত পরাজিত হইল না। উপায়াস্তর 
না দেখিয়! রাজপুত “নারীগণ তখন নিদারুণ . জহর 
তের 1 স্মরণ করিলেও শরীর শিহরিয়! 
উঠে, ত্রয়োদশ সহ রাজপুত রমনী সেই ছদ্দিনে 
অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করিলেন। দেশের দুর্দশ! দেখিয়া 
তারত-রমনী এক সময়ে মরিতে জানিত। 

শিশু উদয়সিংহের জননী রাণী কর্ণবতী জহর-যাত্রিনী 
দিগের অগ্রগাঁমিনী ছিলেন, কিন্তু শিশু পুত্রের ভবিযাৎ, 
বিপদে তিনি তাহার রক্ষার উপায় করিয়া যাইতে ভুলেন 
নাই। প্রাতঃস্মরণী আকবরের পিতা হুমায়ূন তখন 
বন্ধদেশ বিজয়ে ব্যস্ত | কর্ণবতী তাহার নিকট ‘রাখি-বলয়’ 
প্রেরণ করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। হিন্দুরমণীর 
রাখি প্রাপ্ত হইয়া মুসলমান হুমায়ুন বঙ্গবিজয়ে বিরত 
হলেন, স্বধৰ্ম্ম বাহাদুরের বিরুদ্ধে যৃদ্ধযাত্রা করিলেন । 
হুমায়ূনের হস্তে পরাজিত হুইয়! বাহাদুর চিতোর ত্যাগ 
করিলেন। “রাখি’ চিতোরকে রক্ষা করিল । এই রাখি-বন্ধন 
এক সময়ে এতই পবিত্র অনুষ্ঠান ছিল। 

যে অনুষ্ঠানের সঙ্গে এত পবিত্রতা, এত স্বৃতি জড়িত, 
জন্মভূমির ছুর্দিনে বাঙ্গালী তাহাই এদেশে আনয়ন 
করিয়াছেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দিনে ভ্রাতৃভাব বৃদ্ধির 
জন্য এবার ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের নরনারী পরস্পরের 
ভাতে রাখি বাধিয়াছেন, দেশের কল্যাণের জন্য, দেশের 
বিভিন্ন জাতি সমূহকে এক জাতিতে পরিণত করিবার 
জন্ত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। “এক দেশ 
এক ভগবান্‌, এক জাতি এক মন প্রাণ",_এই 
মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। ভগবান বঙ্গবাসীর 
প্রার্থনা পুর্ণ করুন। বর্ষে বর্ষে বঙ্গদেশে রাখি-বন্ধন 


অনুষ্ঠিত হউক! হিংস! বিদ্বেষ, আত্মবিচ্ছেদ এদেশ নুতন 


হইতে দূর হউক । ' প্রাচীন স্বৃতি, প্রাচীন পবিত্রতা, 
স্থায়ী হউক । আমরা অধম বাঙ্গালী এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে 
যেন শ্রধূ করিয়া না ফেলি। কবির অনুপ্রাণিত 


০৮০ সর দস নানা হানা 








প্রার্থনা করিতে পারি: ক] 
প্বাংলার মাটি, বাংলার জল, be 
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, থয 
পুণা হউক, পুণ্য হউক, 
পুণ্য হউক, হে ভগবান ॥ 
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, 
বাংলার বন, বাংলার মাঠ, 
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, 
পূর্ণ হউক হে ভগবান ॥ 
বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, 
বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা, 
সত্য হউক, সত্য হউক, 
মতা হউক, হে ভগবান ॥ 
বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন 
এক হউক, এক হউক, 
এক হউক, হে ভগবান ॥* 


আদর্শ দাম্পত্য জীবন ।* 
(পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ__নব-জীবন। 
ধর্ঘ্মবিষয়ে আমার মনে যে আন্দোলন চলিতেছিল, 
তাহা পুর্বেই বলিয়াছি। আমাদের গ্রামের সেই বন্ধুদের 
সঙ্গে আমার গ্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। * * & 
ফণীদের বাড়ী আমাদের মিলনের স্থান ছিল। এক 
" দিন সন্ধার সময় ধর্ম্মবন্ধুরা সক্ধীর্ভন করিলেন; আমিও 
একপার্খে বসিয়। ছিলাম । তাদের এক খানি ঘর তখন 
হইতেছিল, লব জায়গার মাটী তখনও সমান কর! 
হয় নাই, সেই ঘরেই সন্ধীর্তন হইল। প্রথমে বসিয়া 
সন্কীর্ভন হইতেছিল, পরে ক্রমে ক্রমে সকলে গীাড়াইয়! 
উঠিলেন। গান হইতেছে--“তুমি পঙছকে লঙ্ঘাও দির, 


5 বল পুস্তকের এখন পর্যন্ত নামকরণ হয় নাই। ‘আদর্শ দাস্পভা 
জীবদ' আমাদের প্রদত্ত নান । ভা মঃ সঃ। . 





জজ PU at নু 
নিবাইয়া দেওয়া হইল। অন্ধকারে তাহাদের সেই প্রমত্ত 
কীর্থন আমি কখনই ভূপিব না। তাহাদের সেই প্রমত্ত 
ইহাদিগকে যে সুখ দিয়াছ, আমাকে কি তাহ! দিবে 
না?” এ কথ! যতই বলি ততই আমার চক্ষের জলে 
বুক ভাৰি! যাইতে লাগিল। এমন মিষ্ট ক্রন্দন আর 
কখন কাঁদি নাই। 

এইরাপে আমি ক্রমে ব্রাহ্ম ধর্টের দিকে আকৃষ্ট হইতে 
লাগিলাম। এক দিকে তোমার আকর্ষণ, পর দিকে 
ব্রাঙ্গবন্ধুদের আকর্ষণ, দুইই বাড়িতে লাগিল। কলি- 


. .কাতায় আগিয়। ত্রান্ধবদ্ধদের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিলাম । 


৯৮৬৮ সালের মাবোৎগব এক স্মরণীয় ব্যাপার । সেই বার 
প্রথম নগর সম্তীর্ভন হুয়। “তোরা আয়রে ভাই এতদিনে 
দুঃখের নিশি হল জারমান, নগরে উঠিল ব্রঙ্গনাম” এই গান 
হইয়াছিল। আমার মন এই গানে মাতিয়া গেল। সেই 
সময় হইতে নিয়মিত রূপে ভবানীপুর ত্রাঙ্গসমাজের উপা- 
সনার যাইতে আরম্ভ করিলাম । বন্ধ ফণী এই সময়ে 
আমার আনেক দ!ছাষা করিতে লাগিলেন। 

১৮৮৮ সালের শেষভাগে ছুটাতে দেশে গেলাম । এই 
সময়ে এক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল । ১৮৬৯ সালের 
বালিকাতার মাঘোৎসবে আমি যাইব এই স্থির ছিল। 
সেই সময়ে তুমি এক দিন বিষাক্ত কুল খাইয়া পীড়িত হুইয়া 
পড়িলে। দুই তিন জন ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসা করা 
হইল । ‘বিধ উঠিল না, কিন্তু গুষধের গুণে নষ্ট হইল। 
তাহার পর তোমার জর হইল । সেই দিন আমার কলি- 


কাত! যাইবার কথ! । মনটা বড়ই ব্যাকুল হইল। কলিকাতা 


ৰাই, কি এরূপ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত স্্রীর শু শ্রযা 
করি! সকলে আহার করিয়া! শয়ন করিল। তোমাকে 
যত্বে শখ্যায় শায়িত করিয়া দিলাম । মশারি ফেলিয়া 
চারিদিক ঠিক করিয়া! গৃহত্যাগ. করিলাম । মাতা কত 
নিষেধ করিলেন, তোমার কথ স্মরণ করাইয়া দিলেন। 
উত্তরে বলিলাম, “নদীতে জোয়ার আসিয়াছে, আমি আর 
বিল করিতে পারিব না ।” কলিকাতার উৎসব যায়, 






তাই প্র করুণা বেশী বানা ভোগ করিলাম॥ 
তে Be PAB TI Sh 
তখন হইতে আমার ধর্ম তোমাকেও দিতে যত্ন করিতে 


লাগিলাম। প্রতিদিন প্রভাতে একটা করিয়| গান 
করিতাম ও একটু প্রার্থনা করিতাম। “গাও তারে গাও 
তরুণ ভান্গ" এই গানটা প্রায় রোজ গান করিতাম। তুমি 
উঠিয়া বসিতে, তারপর প্রার্থনা হইত । এই সময় এক 
দিন আমার মাতা তোমাকে ষষ্ঠী করিতে বলেন। যষ্ঠীতে 
ভাত খাইতে হয় না, আমার ইহ! কুসংস্কার মনে হইল। 
আমি বলিলাম তোমাকে ভাত খাইতে হইবে।- শ্বাশুড়ী 
কথা রক্ষা করি, কি স্বামীর কথ! রক্ষ। করি,৷ এই উভয় 
সঙ্ধটে পড়িলে। আমি কিন্ত তখন, একথ| জানিতে পারি 
নাই। পরে শুনিলাম যে তুমি ছুই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলে। বৈকালে অন্ন গ্রহণ করিয়া! 'রাত্রে পুরী 
খাইয়াছিলে। আমি যখন দ্রিজ্ঞাষ|. করিলাম তখন তুমি 


-বলিলে ভাত খাইক়াছি। মাতার. কাছে কি বলিয়াছিলে, 


জানি না। বালিকা বলিয়া তখন, বুঝিতে পার নাই যে 
ছুই দিক রক্ষা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়'। 

ইহার কিছুদিন পরে মাণিকতল! হইতে মির্জাপুরে 
রামা পরিবর্তন হয়। মেয়েদের লইয় আসবার ভার 
আমার উপরে »পড়িল। এরূপ ভার কিছু নূতন নয়। 
সকলেই আমাকে ভালবাসিতেন আর এরূপ ভার এপ্রার 
আমাকেই দেওয়া! হইত। এন্সপ সেবায় আমি কখনও 
গরাম্মুখ হইতাম না। পদত্রজে আমি আগে আগে, মাত! 
ও অন্তান্ত বধূর! পশ্চাতে যাইতেছিলেন। একবার ফিরিয়া 
দেখি যে তোমরা সকলে কাপড়ে কাপড়ে সংযুক্ত করিয়াছ। 
যেন এক গাছা মানুষের শিকল চলিতেছিল। দেখিয়া 
বড় হাসি পাইণ। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পথ 
ভুলিয়া যাইবার ভয়ে এইরূপ করিয়াছ। বাল্যকালে এই 





MET বটি 
৮ মাসের সময় অত্যন্ত অধিক জর হইল ও দিন দিন 


বাড়িতে লাগিল। এদিকে কলিকাতার বাসার নূতন 
মেজ বধূ মারা গেলেন । তোমারও অবস্থ। অত্যন্ত সন্কটা- 
পর হইল। তোমার জীবনের আশঙ্কা হইল । অবশেষে 
তোমার মেসো মহাশয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্্র দত্ত 
তোমার প্র'ণরক্ষা করাই প্রয়োজন বলিয়! গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট 
করিতে রুতসন্কল্প হইলেন। সমুদয় আয়োজন ঠিক হইল। 
কোন্‌ দরে গর কাষ হইবে, কোন্‌ কোন্‌ ওঁষধের আবশ্তা- 
কতা. সমুদয় ঠিক হইল । এত বড় কায একাকী করা 
ভাল নয়, এই বলিয়া টাকী হইতে লক্ষৌ প্রবাসী বড় 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ মচাশয়কে আনিতে পাঠান 
হইল। টাকী যাইতে হইলে নদী পার হইতে হয়। নদীতে 
তুফান উঠিল, সেই জন্য সে রাত্রে ডাক্তার আনিতে 
পারিলেন ন! । অতি  প্রতাষে বড় ডাক্তার আসবেন, 
ও উষধ প্রয়োগ করিয়া গর্ভস্থ শিশু-বধ হইবে, এ বিষয়ের 
সকল আয়োজন ঠিক রহিল। মানুষেরা সন্তান বধ 
করিবার সমুদয় উপকরণ ঠিক করিলেন, কিন্তু ভগবান 
তে মানুষের মতে চলেন না। রাতেই বেদনা। উপস্থিত 
হইল। প্রস্থতি ভূমি ডাক্তারদের" সমুদয় যড়যন্ত্র শুনিতে 
পাইয়াছিলে। কাহাকেও না বলিয়া রাত্রি দুইটার সময় 
একাকী দৌড়িয়। নীচের ঘরে আদিলে। অক্লেশে তোমার 
প্রথম সন্তান ্ুদারবাসিনী জন্মগ্রহণ করিলেন। যে ঘর 
তাহার সৃতথা-গৃহ স্থির হইয়াছিল সেই ঘরে তাহার জন্ম 
হইল। গোবিন্দ ডাক্তার প্রাতঃকালে আগিয়া দেখেন 
বাটীতে ধুম নিৰ্গত হইতেছে । সকলেই আনন্দিত হইলেন । 
আমি সংবাদ পাইয়া ভগবানকে কতই যে ধন্তবাদ দিলাম 
তাহার আর ঠিক নাই । এইরূপে জানিতে পারিলাম 
যে তিনি বিধান করেন তাহার আর অন্তথা হইবার 
থাকাই). 1 


জন্ম হয়। তাজ বলে বরকল হে ও 
শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য এমন ব্যাকুলতা না আলিত, তাক 
হইলে গে রাতে কন্যা সুগার কেমনে রক্ষা পাইতেন, বল 1. 
এই ইচ্ছা শক্তির বলেই পরবর্তী জীবনে ভূমি সংযম শিখিতে 
পারিয়াছিলে ; শরীরের সমুদয় আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারিয়াছিশে। 

১৮৭০ সালের শীতের ছুটীতে দেশে গিয়াছিলাম। 
সেই সময়ে ৮ রাজনারায়ণ বন্ধ মহাশয়ের বক্তা পড়িতে 
ভাল লাগিত। একদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া, 
নিদ্রার পুর্বে উক্ত পুস্তক একমনে পাঠ করিতেছিলাম। 
ভীষণ শ্মশানের কথা পাঠ করিতেছি, এমন সময় তুমি 
শয়ন গৃহে প্রবেশ করিলে, ও আমাকে নিবিষ্ট মনে পাঠ 
করিতে দেখিয়া বিদ্রপচ্ছলে কি বলিতে লাগিলে। তাহাতে 
আমার মনে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইল । ভালভাবে 
বলিলাম যে ধৰ্ম্ম সন্ধে কৌতুক করিলে অতাস্ত বাথা পাই । 
সেই যে তুমি নিবৃত্ত হইলে আর তুমি কখনও আমার বিরোধী 
হও নাই। ইহার পর হইতে আমি তোমার চরিত্রের 
উন্নতির জন্য যাহ! কিছু চেষ্টা করিতাম, তুমি সে সকলের 
পক্ষপাতিনী হইতে। বাল্যকাল হইতে গ্রামে প্রতি- 
পালিতা বলিয়! গ্রামের লোকদের মত তুমিও ছোট ছোট 
বিষয়ে সত্যের অপলাপ করিতে । আমার তাহাতে অতান্ত 
ক্লেশ হইত। আমার কথাতে তুমি তাহ! একেবারে 
পরিত্যাগ করিলে। ক্রমে তুমি আমার ধর্ণ বিশ্বাস সকল 
গ্রহণ করিতে লাগিলে, আমার মনে আর আননা ধরিত 
না। এই সময়েও রাত্রিতে গোপনে শয্যাতে বসিয়া 
তোমাকে পড়াইতাম ও তোমাকে লইয়া প্রার্থন। করিতাম। 
কখনও তুমি ব্রাহ্মদমাজের নুখ দেখ নাই। ব্রাহ্ধসমাঞ্জের 
পুস্তকাদি অতি অল্পই পাঠ করিয়াছিলে। পাঠ করিবার 
ক্ষমতাও তত ছিল না। 

আনার ধর্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় 
পড়িতে হইল । ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাম উপস্থিত 
হইল । সে সময়ে আমার ল্রাতুপপুত্রী বসত্তের বিবাহের 








উদ্ভোগ হইতেছে । বিবাহাদির সময় আমাদের দেশে 
জলনওয়। বলিয়া একটা! অনুষ্ঠান করা হয়| পাঁচ বাড়ী 
হইতে জল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই জলে কন্যাকে 
বিবাহের পূর্ব দিন স্বান করান হয়। আমাদের দেশে 
জল ভিক্ষার সন্ধে সঙ্গে বাদ্যকর বাদ্য বাজায় এবং - 
কুলনারীর! কুৎসিত নঙ্গীত করিতে থাকে । এ প্রথা 
আমার অত্যন্ত দোষাবহ মনে হইত। আমি তোমাকে 
ব্লিয়! দিলাম, তুমি একাধ্যে যোগ দিও না। আমার 
কথ রাখিতে গিয়া তুমি অত্যন্ত তিরস্কত হইয়াছিলে। 
এ বিষয়ে কন্যা বসম্ত নিজেই লিখিয়াছেন ;_:“আমার 
বিবাহ ১২৭৭ সালে ১৬ই ফান্তন যোমবার হয়। আমার 
বয়ন তখন ১১ বৎসর । জলসওয়ার জন্ত কাকিমাকে 
অত্যন্ত নির্য্যাতন সহ করিতে হুইয়াছিল। বিবাহের 
পূর্ব্বদিন রাত্রে জলসওয়া এবং বিকালে বড়ি দেওয়া ও 
ক্ষীর করা হয়। এ দিন ঠাকুর ম! কহিলেন, ‘বযস্তের মা 
নাই, এবং এখানে অন্ত খুড়ী জেঠাই নাই; শাস্ত্রের 
সমুদয় তোমাকেই করিতে হইবে। যদ্দি না কর, তাহ! 
হইলে বাড়ী হইতে দুর হও । যদি কন্তার কোন অমঙ্গল 
হয়, জানিতে পারিবে. এই সময় সেজ জেঠাইমাও 
আগিলেন ও বলিলেন, ‘ছিঃ, তোমার লজ্জা হয় না? 
আখাটায় যাইয়া গলায় কলসী বাধিয়! ডুবিয়া মর’ ইত্যাদি। 
এত নির্ধ্যাতনেও কাকিমার বিশ্বার্স অটগ রহিল। সেদিন 
কাদিযা আনাহারে কাটাইয়াছিলেন। কাকিমা কেন 
এরূপ সকলের অবাধ্য হইয়াছিলেন, তখন কিছুই বুঝিতাম 
সা। রাত্রে যখন জ্লদওয়ার সময় হইল, প্রথমে সকলেই 
তাঁহাকে ডাকিল। তিনি যাইতে অশ্বীকার করিলে সকলে 
বলপূৰ্বক টানিতে টানিতে লইয়া চলিল । আমি মাঝের 
দালানে বসিয়াছিলাম। যখন তাহাকে টানাটানি করা 
হয় দেখিয়াছিলাম।” তোমাকে তো! এইরূপে বলপূর্ক'ক 
লইয়া যাওয়া হইল ; আমি আমার মনের ক্ষোভে রহিলাম। 
রাত্রিতে বখন তোমাকে লইয়া সকলে ঘরে ফিরিলেন, 
আমি আর তোমাকে ঘরে আসিতে দিই নাই। তোমার 
দৌষ ছিলন৷; আমি আর সকলের প্রতি অসস্তোষ 
প্রকাশ করিতে না পারিয়া তোমাকেই আরও একটু 
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৯০২০১ 3৮4-: মার 
নিকটে আশ্চর্য্য সাহায্য পাইয়াছি। তুমি পূৰ্বে কিছুই 
শিক্ষা পাও নাই, কিন্তু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দীড়াইবার 
সময় তোমার যে দৃঢ়তা দেখিতে লাগিলাম, তাহাতে অত্যন্ত 
বিস্মিত হইলাম। পরবর্তী জীবনে এই সাহসের এমন 
বিকাশ হইরাছিল যে, দেখির! অন্তেরাও চমৎকৃত 
হইত। « « * She. ১১০) 


ভ্ৰাতৃ দ্বিতীরার উধা-কীর্তন। 
জাগরে ভাই, জাগ ভগিনীগণ, : 
(দেখ ) আশীষ আলোকে পূৰ্ণ গগণ । - 


কেটেছে জড়তা-জড়িত যামিনী, 

দীপ্ত তীক্ষ-ত্বরিত দাষিনী, 

অতি আলোকিত, অতি পুলকিত ০2৬ 
(দেখ ) নব জীবনে জলে প্রাণ মন ॥ - 

. ফেলি গেহ কোণে যত দলাদলি, = 

মেলি ন্গেহ আখি, এস গলাগলি, 

উতলিত প্রেমে, উছলিত ক্ষেমে, ৬ 

(আজি )ধন্ত কর শুভক্ষণ। 


ছয়ায়ে দীড়ায়ে নতশিরে ভাই, 

আশীষ-তিলক ভগিনী গো চাই, 

জননীর পরে বিপদে সম্পঙ্গে, 

(সাধ ) করিতে সবই সমর্পণ । 

যে দিল জাগায়ে চাহি তার পানে. 

চূর্ণ আলসে ; সাহসে, সন্বানে ০ 
নব তেজে যাজি, নব কাজে আজি Eo 
(সবে ) জীবন কর নিমগন। . ৬ 
ইহ = El 





“বাঙ্গালী বত! করে, মাক্া্ী শোনে, আর যোদাইবাসী 
কাছ করে।”. এত দিন ইহাই সর্বসাধারণের ধারণা 
ছিল। আমাদের ভিতরে যে প্রচুর ক্ম্শক্তি লুকায়িত 
আছে, আমরা আপনারাই তাহা জানিতাম না। 
বিধাতার কৃপায় এই স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের নিদ্রিত 
কেবল বাক্গর্কস্ব নহে; আমরা নিজেরাও বুঝিয়াছি 
যে, আমরা ইচ্ছা করিলেই অনেক কাজ করিতে 
পারি। বঙ্গনারীর মোহ নিদ্রাও যেন একটু ভাঙ্গিয়াছে। 
সহরে সহরে, গ্রামে গ্রামে নারীগণ মিলিত হুইয়া যেরূপ 
স্বদেশান্ুরাগ দেখাইতেছেন, এদেশে পূর্কো কেহ কখনও 
সেরূপ দেখে নাই। এই আন্দোলন বাঙ্গালী জাতিকে 
যেন উন্নতির পথে অনেক দুর অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। 
স্বদেশ-গ্রীতি মৌনকে বক্তা, অলসকে কর্মী ও রুূপণকে 
দাতা করিয়াছে, এবং জাতীয় চরিত্রের জড়তা 
অনেকটা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছে । শিক্ষিত, অশিক্ষিত 
সকলকেই এই আন্দোলন স্পর্শ করিয়াছে। এখন 
আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যে, আমাদের আরন্ধ 
চেষ্টা যেন শিথিল হুইয়| না পড়ে। পরাধীনতা আমাদের 
জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড ভগ করিয়া দিয়াছে, কোন 
বিষয় দৃঢ় ভাবে ধরিয়া থাকা আমাদের পক্ষে অতি 
কঠিন। ভগ্নীগণের নিকট নিবেদন এই, সকলে কর্তব্য, 
সংকলে দৃঢ় থাকুন, বঙ্গনানীর স্বন্ধে বিধাতা এবার অতি 
0০৭৬ 


জাতীয় মিলন মন্দির_কোটা কোটী বাঙ্গালীর 
কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিয়া গবর্ণমেন্ট বঙ্গদেশকে 
দা গত ১৬ই অক্টোবর দেশের এই 
মহা অনিষ্ট সাধিত (ইাজছ। & দিন যে প্রবল 


লক্ষ লক্ষ লোক সন্মিলিত হইয়া ৮০... 
মহৎ অনুষ্ঠানের হুত্রপাত করিয়াছেন। গবর্ণমেপ্ট দেশকে ৷ 





ছুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়াছেন কিন্তু বাঙ্গালী এই অঙ্গচ্ছে-. 


দের কুফল ব্যর্থ করিবার জন্য, বাঙ্গালীর জাতীয়তা অক্ধুগ্জ 
রাখিবার উদ্দেশ্যে “জাতীয় মিলন-মন্দির”' ( Federation 
Hl) নামে এক স্থবৃহৎ গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 
২৯৪নং আপার যাকুলার রোডে এই মন্দির নির্শিত 
হুইবে। মাননীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
প্রস্তাবান্থুসারে পূর্ববঙ্গের সুসস্তান ও সমস্ত ভারতের 
গোৌরবস্থল শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বস্থ মহাশয় এই ভিত্তি 
স্থাপন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল কঠিন রোগে 
শয্যাশায়ী থাকিলেও দেশের ছুর্দিনে প্রাণের মায়! 
পরিত্যাগ করিয়! সভা স্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি 
চলৎশক্কি রহিত, চেয়ারে ব্সাইয়া তাহাকে সভায় বহিয়া 
আনা হুইক়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্সনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বঙ্গ মহাশয়ের লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। আমরা 
বক্ত তার কিয়দংশের বঙ্গাস্ববাদ নিয়ে উদ্ধত করিয়া 
দিলাম। 

“কর্তৃপক্ষের 'আাদেশে আজ আমাদের এই দেশ 
দ্বিখঞ্জিত, আজ আমাদের ঘোর হু্দিন। আমাদের 
চতুর্দিকে আঞ্জ বহু বিপদের সম্ভাবনা নিবিড় হইয়া 
উঠিয়াছে। কিন্তু বিধাতার বিধানে অনেক সময় অমঙ্গল 
হইতেও মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া, থাকে। আমাদের 
মন্তকের উপর বে মেঘ ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে, তাহা 
স্বৰ্ণময় কিরণে সুরঞ্জিত; অভিনব এবং দৃঢ়তর জাতীয় 
মিলনের বন্ধন আজ আমরা অন্্রভব করিতেছি, ইহাতেই_. 
এই. দিন আমাদের নিকট আনন্দের দিন বলিয়! প্রতিভাত 
হইতেছে । কবির উক্তি “মর! গাঙে বান্‌ এসেছে 
একটুও মিথ্যা নহে । আমর! হৃদয়ে জাতীয় জীবনের 
স্পন্দন অন্গুতব করিতেছি, জাতীয় আহ্বানধবনি আমাদের 
কর্ণে প্রবেশ করিয়!ছে। বাঙ্গালী জাতির এই গুভ মিলন-, 
ক্ষণে আমাদের হৃদয় আনন্দভরে সেই বিশ্বপতির সিংহাসন- 
প্রান্তে অবনত হউক । যে মেধ আক্কাশ আচ্ছন্ন করে - 





ফলেই নুবর্ণময় শল্তরাশি লাভ হয়। ছুর্স্ত শীতের অব-. 
সানে সুখময় বসস্তের আবির্ভাব হয়। পূর্ব বঙ্গ আজ 
বিচ্ছিন্ন_-আমি পূর্ব বঙ্গের লোক, কিন্তু আজ আমি 
আমার ভ্রাত্গণের সহিত যে আত্মীয়ত! বন্ধন অন্থভব 
করিতেছি, আপনার! আজ আমাদের জন্য যে প্রীতি 
অন্তুভব করিতেছেন, এমন আর কখন অনুভূত হয় নাই। 
সরকারী ভেদনীতি আমাদের পরস্পরকে অধিক আপনার 
করিয়া গিয়াছে । আমাদের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হইয়াছে। 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের 
সর্ব বিভাগের অধিবাসী বঙ্গদেশেরই অধিবাসী, এ বঙ্গ 
বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। বাঙ্গল আমাদের চিরদিনের 
কল্যাণমরী জননী । ধৰ্ম্ম ও বিশ্বাসে আমর! বিভিন্ন হইতে 
পারি, কিন্ত আমাদের মাতৃভূমি আমাদের সকলেরই জননী। 
সেই জন্ত বিভিন্নতা সতেও আমর! সকলেই ভাই ভাই, 
এই জন্ঠই আমাদের হৃদয় পরস্পরের অধিকতর নিকট 
হুইয়াছে। আজ আমরা এই মিলন-হর্দ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা 
করিতেছি--এই ভিত্তি যে কেবল এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত 
হইতেছে, তাহা নয়, আমাদের বাস্পরুদ্ধ হৃদয়ে ইহার 
প্রতিষ্ঠা । যুগযুগ ধরিয়া ভৱিষ্য বংশীয়গণের নিকট ইহা 
মিলনের চিন্নুতূপে প্রতিভাত হইবে। যে অগঙ্গলনীতি 
আমাদিগকে বিচ্ছিন্»করিবার চেষ্ট| করিতেছে_-যে ভুর্দিনে 
এই ছূর্ঘটনা ঘটিপ-_-এই মন্দির চিরদিন আমাদের মানস- 
ক্ষেত্রে তাহা জাগরুক রাখিবে। আমার বিশ্বাস ইহা 
. আমাদের জাতীয় মিলন-ক্ষেত্র হইবে। ইহার কক্ষে কক্ষে 
_ আমাদের সামাজিক মিলন ও আরও কত কল্যাণকর 
অনুষ্ঠানের সুচনা হইবে। কেবল জাতীয় মিলন নহে, 
জাতীয় উন্নতিরও ইহা লাধনায় মন্দির হইবে» 
_ বন্ধ, তার পর জনসাধারণের সংকল্প জ্ঞাপক নিম্নলিখিত 
ঘোষণা পত্র সভা! স্থলে পঠিত হইয়াছিল। 
 *ষেহেতু বাঙ্গালী জাতির সর্বজনীন $ প্রতিবাদ 


০২৭ কা নহে 
পৃথিবী হইতে কত দিনে বিলুপ্ত হইবে জানি না । 
পরাক্রান্ত শ্বেতাঙ্গ জাতি সকল চির দিনই ক্ুষ্ণাজদিগের 
উপর অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে ॥ আমাদের শ্বেতকায় 
আৰ্য্য পিতৃগণ ভারতের আদিম বৃষ্চকান্ন_ অধিবাসীগণকে 
কতই ন! নির্যাতন করিয়াছেন। আমাদের বর্তমান 
দুর্দশা কিয়ৎ পরিমাণে সেই পাপেরই ফল কি না কে 
বলিতে পারে ? আধুনিক সভ্যতার গৌরবে স্বীত হইয়া 
পাশ্চাত্য দেশীযগণ কৃষ্ণাঙ্গ দিগকে কত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া 
থাকে, আমরা সকলেই তাহা বিশেষ রূপে অবগত আছি। 
সম্প্রতি আমেরিকাবাসীগণ কৃষণঙ্গ বিদ্বেষের যে দৃষ্টান্ত 
দেখাইতেছে তাহা শুনিলে স্তপ্তিত হইতে হয়। ' যুক্তরাজোর 
বর্তমান সভাপতি রুজ্বেণ্ট অতি মহাপ্রাণ লোক। তিনি 
শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণঙগণকে একই ঈশ্বরের সন্তান মনে করিয়া 
কৃষ্ণকায় নিগ্রোদিগের সঙ্গে আহার বিহার করেন, এদন্ত 
বহুলোক তীহার প্রবল বিরোধী । কিছুদিন হইল আমে- 
বিকার মিসিসিপি প্রদেশে একজন নিগ্রোকে বিবাহ 
করিয়াছেন বলিয়। এক শ্বেতকায় রমণী রাজদ্বারে অভিযুক্ত 
হইয়াছিলেন। সেই অঞ্চলে শ্বেতক্ৃষ্চের বিবাহ আইন ছার! 
নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিচারে রমণীর দশ বৎসর কারাবাসের 
আদেশ হইয়াছে । আইনে ইহা অপেক্ষা গুরুতর দণ্ডের 
বিধান নাই বলিয়া বিচারক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন? 
ন্যায়পরতার আদর্শ যে দেশে এত দুর হীনতা প্রাপ্ত হই-, 


কাছে সে 45, 
রর ৯৬ tl sad 





২১১নং কর্ণওয়ালিন ষাট, ্রাক্মমিশন প্রেমে শরীকার্ডিকচন্ দত্ত দ্বারা সুজিত। = 4০ TE সণ 








অগ্রহায়ণ, 
কিনি স্যামি | 


পি ১১6 Recenter তাহাদের পুণাকর্্ম 


ও পবিত্র জীবনের সৌরতে স্বদেশ আমোদিত করিয়া 
গিশ্নাছেন, ছাদের উজ্জ্বল কীর্তি সমগ্র মানব সমাজকে 
আলোকস্তপ্তের স্তায় কর্তগ্য-পথ প্রদর্শন করিতেছে, 
কুমারী এলিঞ্জাবেখ্‌ এডেলেড ম্যানিং তাহাদের শ্রেণীভুক্ত । 
কুমারী নাইাটিনাগইল্‌, কুমারী কার্পেন্টার, কুমারী কৰ্‌, 
তন্বী ডোরা প্রভৃতির একসঙ্গে তীছার নাম করাতে হয়ত 
কুমারী ম্যালিং বিশেষ আপত্ৰি করিতেন । তিনি অতীব 
“বিনয়ী ও আশ্মাগোপনেচ্ছু- ছিলেন। তিনি সমগ্র জীবন 
পা কার্য করিয়া গিগাছেন, কিন্ত কোন 





শাহ ছিল সণ কাই শখ ও সঞ্ছোচ সহকারে 


“Fhe woman's cause ‘is man's ; they rise or sink 
«Together, dwarfed or God-like, bond or free ; 
Tf she be small; slight-natured, miserable, 

২ ০ shall men grow 





বালিকার তব্বাধধান, শমজীবী-০এনীর উন্নতি, jhe 


১৩১২ । { ৪র্ঘ সংখ্যা | 





ফরিতেন। কিন্তু তাহার নাম যে উল্লিখিত নারীর 
সমূহের মধ্যে গণনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সহিত তাহার কার্গ্যের ঘনিষ্ঠ 
আলোচা। ফলত; তাহার জীবনের অধিকাংশই ভারতের 
সেবায় বায়িত হইয়াছে । সুতরাং তাহার চরিত-চিন্তনে 
ভারতমহিলা! অহা দান ই তা কাত সর 
ইহাতে সন্দেহ নাই। 
৯১৯৭০ ০১০ ১০ 
বাবহারঞীবী ছিলেন । তাহার প্রকাশিত “শ্যানিং ও 
গ্রেঞ্জার” নামক “ল-রিপোর্ট” সমূহ বিধি-ব/বসান্জীদিগের 
বিশেষ আঁদরবীয়। তিনি কাউর্টিকোর্টের বিচারক ৬ 


স্বর্গীয়! মহারানা বিক্টোরিয়ার “য়্যান্শিয়েণ্ট, সারজেণ্ট.” 


পদাভিযিক্ত ছিলেন। ১৮৬৬ সালে তাঁহার বৃত্যু 8) 


| om পদ উঠিয়| খায়। কুমারী 'ম্যানিং ৫ 
কুমারী কার্পেন্টার্রে কার্য্যক্ষেত্রের সহকারিনী,হন। 


পতিতা রমণীর উদ্ধার ও শিক্ষা, - পরিত্যক্র 








তাছার পদাঙ্কানুসরণপুর্ব্ক লো 
করিলেন। বিশেষ ভাবে তিনি কিওারগার্টেন নামক 
শিক্ষা প্রণালী প্রচারোদ্ধেশে স্থাপিত “ফ্লোবেল সোসাইটি”র 
সম্পাদিকা ছিলেন। কুমারী কার্পেন্টার ব্যতীত আর 
একটা, মহিলার দৃষ্টান্তদ্থার! কুমারী ম্যানিং বিশেষরূপে 


aa oe oe ভারতবর্ষের দিকে তাহার- 
ণ 


সেই মহিল1। তিনি তাহার 


এ 





নীরা 


কুমারী কলী নাত 
“জাতীয় ভারত-সভার” সম্পাদি 


রবে. 
হইতে বর্তমান বৎসরের জুলাই 1৮. ক 


প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অক্লাস্তভাবে 


5 হন। তাহার প্রথম স্বামী মিষ্টারও করিয়াছেন। “জাতীয় ভারত-সভা” প্রধানতঃ এই কয়েক 


সক ১০ ০৯ সস দ্বিতীয়া মিসেদ্‌ ম্যানিং 


এর ভারতবর্ষে বিষয়কর্ল্ম করিতেন। এই স্থতরে 
সাহার পত্নী ভারতবর্ষ মন্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হন ও 
এই দেশ-বিষয়ে একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করেন। 


এই গ্রন্থ প্রথমে ১৮৫৬ সালে “লাইফ্‌ ইন্‌ উদ্দেশ্যে সভা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ সববন্ধে বন্কুতা বা... 


১৮৬৯ 


ম্যান্শিয়েন্ট, ইণ্ডিয়া” নামে প্রকাশিত হয়। 


সালে ইহা পরিবর্তিত আকারে প্র্যান্শিয়ে্ট, ক্যাড, 


মেডিইব্যাল ইণ্ডিয়া” নামে পুনঃ প্রচারিত হয়। 
এই প্রসিদ্ধ প্স্থকর্্রী কুমারী ম্যানিঙের বিমাতা হইয়া 
তাহাকে স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা ও ভারতরমণীর উন্নতি- 
সাধন সম্বন্ধে বিশেষরূপে উৎসাহাম্সিত করেন। ইংলণ্তীয় 
জীশিক্ষার প্রধান মন্দির গার্টন-কলেজ স্থাপিত হইলে 
দ্বিতীয়! মিসেস্‌ ম্যানিং ইহার অবৈতনিক অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
হইপেন। কুমারী ম্যানিং তখন অধিক বরস্কা হুইয়াও 
উচ্চশিক্ষাঞ্জ আগ্রহাতিশয়বশতঃ এই কলেজের ছাত্রীশ্রেণী- 
ভুক্ত হইখেন। ক্রমশঃ তিনি ইহার অধ্যক্ষ-সভার সভা 
" হুইলেন। এই- কলেজের উপর তাহার আজীবন প্রীতি 
ছিল তিনি ইহার জন্য তাহার সম্পত্তি হইতে ত্রিশ 
লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন। . ৯. 

১৮৭* সালে বৃষ্টল নগরে “জাতীয় ভারত সভা” নামে 
একটী সভা স্থাপিত হয়। তখন মহাত্মা কেশবচজ্র সেন 
ইংলণ্ডে ছিলেন ও উৎসাহের সহিত এই সভার প্রতিষ্ঠা 
কার্যে যোগ দিয়াছি;লন। এই সভার উদ্দেশ্য বিবিধ 
উপায়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি-সাধন। 


প্রকারে নিজ উদ্দেশ্য পাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন: = 
প্রথমতঃ, চিন্ত/শীল ও জনহিতৈষী ইংরেজ ভদ্রলোক ও 
মহিলাদিগকে ভারতবর্ষ সমন্ধে আগ্রহান্িত কর! । এই 


সামাজিক সম্মিলনের আরোজন করিয়! ইংরেজ ও ইংলও- 
প্রবানী ভারতীয়দিগকে মিলিত করিতে চেষ্টা করেন। 
দ্বিতীয়তঃ, “ইওিয়ান্‌ ম্যাগাীন্‌ য়্যাণ্ড, রিভিউ” নামক 
একখানা মাপিক পত্র প্রচার । তৃতীয়তঃ, ইংলগু-গ্রবামী 
ভারতীয় যুবকদিগের তত্বাবধান ও নানা উপায়ে তাহাদের 
উপকার-সাধন। চতুর্থ তঃ, ভারতবর্ষে বালিকা ও মহিলা 
বিদ্যালয় স্থাপন, ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদ্িগকে বৃত্তি ও 
পুরঙ্কার দান ইত্যাদি বিবিধ উপায়ে ভারতীয় রমণী- 
দিগের উন্নত-সাধন। কুমারী ম্যানিং এবস্বিধ সকল 
কার্ধোই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাহার 

গৃহ ইংলগু-প্রবাসী শিক্ষার্থী ও ভ্রমণকারী ভারতবানী- 


দিগের একটা শাস্তির আলযম্ব্ূপ ছিল।॥ অনেক : 


ভারতবাসীর হৃদয়ের অতি উদ্চস্থানে তাহার প্রেমী 
ৃর্ঠি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভারতবাঈ'র হৃদয়ে তাহার 
এই উচ্চ স্থান লাভের একটা বিশেষ কারণ এই ছিল 
যে ভারতবাসীর সহিত ব্যবহার সপ্পর্ণরূপেই 


অহংকার-বর্জ্জিত ছিল। অনেক ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা as 


প্রেমিক ও উদার হইলেও এই ভাবটা প'রত্য/গ করিতে 
পারেন না যে তাহারা উচ্চদ্গাতীয়, আর ভারতবাসীর 







কার Na | মাননীয় 
আমির আলি সাহেব তাহার লিখিত স্বতিলিপিতে এই 
কথার বিশেষ সাক্ষ্য দিয়াছেন। যাহা হউক, সভার 
দ্বিতীর কার্যা--মাসিক পত্র-সম্পাদন__কুমারী ম্যানিং অতি 
দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। “ইণ্ডিয়ান্‌ ম্যাগাজীন্‌ 
য়া, রিভিউ” ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় নান! বিষয়ের আলোচনা 
করিয়া এবং ভারতের সংবাদ ইংলণ্ডে লইয়া ও ইংলণ্ডের 
সংবাদ ভারতে আনিয়া ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে একটা 
সুদৃঢ় বন্ধনস্ত্ স্বরূপ হুইয়া আছে। তৎপর, জাতীয় ভারত- 
সভার উপরি-উক্ত চতুর্থ কার্যে ভারতের কত বালিকা ও 
মহিলা যে উপরূত হইয়াছেন তাহা কেবল একটা বিস্তৃত 
বিবরলীতেই দেওয়া যাইতে পারে, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার 
বিশেষ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব । বঙ্গদেশে বিশেষ ভাবে 
বর!হনগরের হিন্দু বিধবাশ্রম সভার বন্ধ ও সাহাবা প্রাপ্ত 
হইয়াছিল। 

কুমারী ম্যানিং দুইবার ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন। 
তাহার ভারতত্রমণের প্রধান উদ্দেশ্ব ছিল তাহার কার্য্য- 
ক্ষেত্র সমূহের পর্য্যবেক্ষণ এবং নূতন কার্য্যক্ষেত্র স্থাপন । 
প্রথমে ১৮৮৮ সালে ও দ্বিতীয় বারে ১৮৯৯ সালে এদেশে 
তাহার শুভ!গমন হয়। “ইগিয়ান্‌ ম্যাগাজীন্‌ ক্যাড, 
রিভিউ” পত্রে তাহার ভ্রমণের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত 
হর্ন । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই স্বলিখিত বিবরণে তিনি 
কেবল কার্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন; তিনি সকল স্থানে 
ভারতহিতৈহী পুরুষ ও মহিলাগণের নিকট যে সম্মান 
ও সমাদর লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রায় কিছুই উল্লেখ 
করেন নাই; তাহা কবে তখনকার সামগ্রিক পত্র 
সমূহেই জষ্টবয। তিনি নিষ্নলিখিত স্থান সকল পরিদর্শন 
করেন --বোঘাই, পুনা, হাইদরাবাদ (নিজামের রাজা ) 
মাক্াজ, মহীশুর, বেঙ্গালোর, কলিকাতা, পাটনা, কাশী, 
এলাহাবাদ, লক্ষী, আগ্রা, আলিগড়, দিলি, লাহোর, 


বিডি জগ বাছা ক টিবার 
র্ধপুদ্ধ পঞ্চাশটী কাবা ও ভি অনেক 
nih চিকিৎসালয় ও অন্তান্ত বিষ্বালয় ও দাত, 


পৰ্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি এদেশে “জাতীয় ভারত সভার” 
নয়টা শাখা দেখিয়! যান। ১১৮৪, 







১৯০৪ সালে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম এড্ওয়ার্ড, টা ] 


অভিষেক উপলক্ষে কুমারী ম্যানিংকে “কৈসরী-ই-হিন্দ ” 
নামক পদকে ভূষিত করেন। তখন কুমারী যেন বুঝিতে 
পারিলেন যে তাহার জীবনের কার্য শেষ হুই়! আসি- 
য়াছে, স্থৃতরাং উক্ত সালের “ইতিয়ান্‌ ম্যাগাজীনে"র 
অক্টোবর ও নবেগ্বরের সংখ্যায় “জাতীয় ভারত-সভার” 
ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় সমগ্র কাধ্য সমালোচনা পূর্ববক 
ছটা প্রবন্ধ লেখেন। গত অক্টোবরের সংখ্যায় কুমার।র 
যে জীবনাখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উল্লিখিত 
হইয়াছে যে উক্ত প্রবন্ধদ্বয় অবশ্যই কুমারীর নিজলেখনী- 
প্রস্থত, যেহেতু প্রবন্ধদ্বয়ের কুত্রাপি তদীর নাম উল্লিখিত 
হয় নাই! যাহা হউক, অতঃপর এই ভারত ও নর- 
হিতৈধিণী আর অধিক দিন মর্ত্যালোকে বাম করেন 
নাই। গত ১ই আগষ্ট তাঁহার অমরাস্মা নশ্বর দেহ 
পারত্যাগ করিয়! স্বর্গারোহণ করে। তখন তাহার বয়স 
৭৬ বৎসর। 

আমি এই পুণাপ্লোক মহিলার পৌমাৃষ্ঠি দর্শন ও 
তদীয় পবিত্র করস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাহার 
নহাব্রতের স্থতি আমার জীবন পথে একটি আলোক-রশ্মি- 
শ্বরূপ। আমার অকুত্রিম আকাঙ্ষা এই যে শিক্ষিতা 
ভারতবধূর! তাহাদের হৃদয় হস্তকে কেবল নিজ নিজ 
পরিবারের সেবায় আবদ্ধ না রাখিয়া স্বদেশের সেবায় 
প্রসারিত করেন, আর শিক্ষিত! ভারত-কুমারীগণের 
মধ্যে অনেকে দাম্পত্য সুখের জন্য আত্ান্তিক পিপাস্স 
না হইয়া! কুমারী ম্যানিঙের সদৃশা দেবকন্ঠার পবিত্র 
পদান্ব অনুসরণ করেন । 


- প্রীসীতানাগ তন্থতৃষণ। 


4 করিয়াছে পাশ্চাত্য জাতীয়েরা বণিক-বেশে এশিয়ার 


- স্থাপন করিয়। বসিয়াছে, আর জাপানে সেই ক্রপাভিথারী 


₹ প্রবেশ করিয়াছিল, ভারতে তাহার! বিশাল সাম্রাজ্য 


বণিকই  রহিয়াছে। জাপানের পাশ্চাত্য-মংসর্গের 


₹ কৌকুহলপূৰ্ণ বিবরণ পাঠ করিলে এই পার্থকোর প্রক্কত 
_ কারণ বুঝিতে পার! যায়। 
অয়োদশ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী মাক্কো- 


পোলো! তাহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে জাপানের বিবরণ লিপিবদ্ধ 


. করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহ! নান! কাল্পনিক বর্ণনায় আঁতি- 


জিত), মার্কোপে।লো লিখিয়াছেন, জাপানে স্বর্ণ, রৌপ্য 
প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া বায়, 


(৷ সদর ব্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া জাপানীগণ ক্রমে তাহাদের 


জাপানের রাজপ্রাসাদের উপরিভাগ, রাজার শয়নোপ- 
বেশনের আসনসমূহ, সকলই অক্বত্রি স্বরণে নির্্মিত। 
আমিকাগ। মোগানদিগের প্রাধান্ত-সময়ে তিন জন 
পলাতক পর্ণ,গিজ জলপথে ভ্রমণকালে বায়ুতাড়িত হুইয়! 
জাপানের দক্ষিণোপকূলে উপস্থিত হয়, কিন্ত তাহাদের 
সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাৎয়া যায় না। 
১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে ফার্ডিণাণ্ড মেণ্ডেজ্জ পিণ্টো নামক জনৈক 


" পর্,গিঞ্জ বণিক সমুদ্রে পথভ্রষ্ট হইয়া জাপানে উপস্থিত 


হন । তিনিই জাপানের প্রকৃত অবস্থা ইউগোপে প্রথম 


প্রচার করেন। তিনি লিখিয়াছেন, চীনদেশীয়গণ নিপ্পন 


" দ্বীপকে ‘জিপানঞ্জ’ অর্থাৎ সু্ধ্যপুত্র বলে, এই ‘জিপানঞ্ু’ 


হইতে জাপান শব্দের' উৎপত্তি হইয়াছে। কলঙ্বস 
আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করিলে তথাকার- অধি- 
বাগিগণ তাহাকে অলৌকিক পুরুষ জ্ঞানে যেরূপ সাষ্টাঙ্গ 


প্ৰণিপাত করিয়াছিল, জাপানীগণও পিণ্টোর প্রতি সেইরূপ 
J ভয়ে তাহারা প্রথমে পর্ত,গিজ_. 


বাবহার করিয়াছিল। 


₹দিগের নিকটে বাইতে সাহস করিত না, কিন্তু তাহাদের 










আৰ্চি সাজরা রানি 
পর্ত,গিজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোয়ায় পর 
ও খৃষ্টধর্্ম গ্রহণ করে। তাহার সহিত কে 
করিয় স্থপ্রসিদ্ধ ফ্রান্দিস জেবিয়ার জাপানে খুষ্র্ গ্রচার 
করিতে প্রস্তুত হন এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে আন্লিরোকে 
সঙ্গে লইয়া প্রচারার্থ জাপানে গমন করেন জাপানী- 
দিগের সতত] ও সাধু ব্যবহার দেখিয়! জেরিয়ার অত্যান্ত 
স্থখী হইয়াছিলেন। জেবিয়ার তীক্ষ প্রতিভাশালী ও 
অতিশয় মহৎ লোক ছিলেন। তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে 
ভারতবর্ষে গ্রীষ্টধর্ম্মের ভিত্তিস্থাপন করেন ও সহজ সহজ 
লোককে খুটধর্খে দীক্ষিত করেন। ধর্ধপ্রাণতার জন্য, 
ইনি পরে “সেণ্ট” অর্থাৎ সাধু এই সন্মানিত উপাধি লাভ 
করিয়াছিলেন তিনি প্রবণ উৎসাহের মহিত জাপানের, 
নান স্থানে পৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন, জাপানীরা 
প্রথমতঃ এই নবধর্খের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখার নাই, 
কিন্ত জেবিয়ারকে ধৰ্্মপ্রচারে কোন বাধাও দের নাই, : 
যে সকল অধিবাসী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল তাহারাও 
সমাজ্জচত হইল না। জেবিয়ার ও তাহার সঙ্গীগণের 
অনেকেই চিকিৎসা-বিগ্তায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, লীড়িত 
জাপানীদিগকে তাহার। হতপর্ক চিকিৎসা করিতেন; 
এই সকল সদ্যবহারে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে তাহারা আগ্রহের 
সহিত থুষ্টধর্মের উপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিব । জেবি- 
য়ারের জাপান পরিত্যাগের অল্পকাল পরেই ভ কে 
ৃষ্টধর্শের জীবৃত্ধি হইতে লাগিল । পরত, ০ 
দলে দলে জাপানে উপস্থিত হইতে লা! : এ সহ - 











RE 





নব OR উসর বিষয়ে যথেষ্ট 
০৩৭৮ ৯১৯৪ আকবার 
অবাধ বাণিজোর অধিকার পাইন । বৌদ্ধ মন্দির ভগ্ন 
করিয়া তাহার উপাদানে খৃষ্টীয় ধর্ম্মমন্দির নির্মিত 
হইতে লাগিল - বাণিজ্য. বিষয়েও পর্ত,গিজগণ যথেষ্ট 
লাভবান্‌ হইতে লাগিল। জনৈক উতিহাপিক লিবিয়া 
ছেন, -পর্তগ্রিজগণ জাপানে বাশিজান্বার! শতকর! শত 


মুর! লাভ করিত, যদি তাহার! আরও বিশ বৎসর - 


তথায় এরূপ বাণিজ্য করিতে পারিত তবে বাইবেলবর্ধিত 
; রাজা যলোমন 'অপেক্ষাও তাহারা অধিক ধনশালী হইতে 
পারিত। তৎকালে পর্ত-গাল বাণিজ্য-প্রভাবে ইউরোপে 
অত্যন্ত ধনশালী বলিয়া! বিখ্যাত হুইয়াছিল। অনেক 
পর্ভ,গিজ খৃষ্টধর্ম্মাবলন্বী ধনবান্‌ জাপানীগণের কন্তা বিবাহ 
-করিয়। সে দেশে অত্যন্ত আধিপত্য স্থাপন কারিয়াছিল। 

- কিন্তু ধর্মবাজকদিগের দুর্ক, দ্ধিতায় জাপানে পর্ত,গিজ- 
দিগের সৌভাগ্যন্্ধ্য শীগ্রই চিরকালের জন্য অস্তমিত 
হইল । পর্ত,গিঙ্জগণ রোমান-ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়- 
ভুক্ত ছিল। সেই সময়ে ক্যাথলিক ধৰ্ম্মযাজকগণ অবনতির 
চরম লীমায়- উপনীত হইয়াছিল। জেবিয়ার যতদিন 
জাপানে ছিলেন, তিনি নিষ্ঠার সহিত ধর প্রচারেই নিযুক্ত 
ছিলেন, কিন্ত খুষ্টধর্মের ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাজকগণ 
বিলাসী ও স্বার্থপর হইতে লাগিল এবং রাজা-সংক্রান্ত 
নানা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে লাগিল; অধীনস্থ খৃষ্টান 
শাসনকর্তাদিগকে দেশে বলপূর্বাক খৃষ্টধরশ প্রচারে উত্তেজিত 
করিতে. লাগিল । তাহার! দেশের প্রাচীন আচার 
ব্যবহারের গ্রাতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ এবং গবর্ণমেণ্টের 





টি (০০৫ oe একদিন কোন প্রধান, 


অপমানিত রাজকশ্থচারী নীরবে এই অপনান সহ করিতে 
পারিলেন না, বিশপের দাস্ডিকতার সমুদয় বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়া সম্রাট টাইকোর নিকট প্রেরণ করিলেন। 
টাইকো কৃতত্র বিদেশীয়গণের _রাঞ্জশক্তির প্রতি এরূপ 
অবমাননায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। চীন, 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ধর্মীপ্রচারকগণের পশ্চাতেই 
খুষ্টীয় সৈম্ভগণের আগমন ". দেশজয়ের বৃত্তান্ত তিনি 


অবগত ছিলেন, এখন পর্থ,গিজ্দিগকে মিন রাজ্য 





হইতে. বিতাড়িত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৫৮৭ 


খৃষ্টাব্দে তিনি খুষ্টায় ধর্ম্্মাজকগণকে কুড়ি দিনের মধ্যে 


জাপান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু 
ধর্শযাজকগণ অতঃপর সন্ধাবহার করিতে পারে, এই 


আশায় কিছুদিন এই ঘোষণা কাৰ্য্যে পরিণত কর হয় 
নাই। কিন্তু ইহাতে যাজকদদিগের চৈতন্ হইল না, 
তাহাদের ওঁক্ধত্য ও অবিষৃপ্তকারিতা দুর হইল না। 
এই সময়ে আর একটা ঘটন! পর্ত,গিঞ্জদিগের সর্বনাশ 
সাধন করিল। 


ধৰ্ম্ম ও বাণিজ্য বিষয়ে সে সময়ে ওলন্দাজগণের মহিত . 


পর্ত,গিজদিগের বিষম শত্রুতা ছিল। পর্ভ গিঞ্দিগের 
একখানি বাণিজ্য-পোত জাপান হইতে ফিরিরা যাইবার 


সময় ওলন্দাজ্গণ কর্ডুক অধিকৃত হয়। এ জাহাজে . 


কোন সঙ্জান্ত থৃষ্টধর্ধাবলন্দী জাপানীর লিখিত  স্বদেশ- 


ভ্রোহিতাপূর্ণ একখানি পত্র পাওয়া যায়। ও পত্রে তিনি : 
পর্ত,গ।লের রাঙ্জাকে লিখিয়াছিলেন যে, রাজা সৈল্ঠ প্রেরণ | 


| কিলে দেশৰ পরাণ তাতাৰিগের দিলি 


! 

| 
| 
J 





কারার পচ তি জিপেরধ না 
প্রেরণ করেন। ওলন্দাজগণ কালধিলঙ্গ না করিয়া এই 
পত্র জাপান গবর্ণমেন্টের হন্তে অর্পণ করিল। এই ঘটনায় 
সম্রাট টাইকে| জাপান হইতে খ্রীষ্টান নাম মুছিয়! ফেলিতে 
১ বদ্ধপরিকর হুইলেন। তিনি নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে 
ঘোষণা! করিলেন যে, পর্ত,গিজের! অবিলম্বে পরিবার ও 
ভ্রবাসামগ্রী লয়! চিরকালের তরে জাপান পরিত্যাগ 
করিবে, জাপানের কোন পোত বা অধিবাসী আর বিদেশে 
যাইবে না, বিদেশ প্রবাগী কোন জাপানীও আর স্বদেশে 
ফিরিতে পারিবে না, এই রাঁজাঙ্চ! লঙ্ঘন করিলে ভদ্রাভদ্র, 
| ধনী-দরিদ্র-নির্জিশেবে অপরাধীর প্রাণদণ্ড হইবে, কোন 
কারণে এই অপরাধের ক্ষমা হইবে না, বিদেশ-জাত দ্রব্য 
আর জাগালে বিক্রয় হইবে না, হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়েই গুরুতর দণ্ড পাইবে! বিকশী পত্র কোনও 
প্রকারে জাপানের ভূষি স্পর্শ করিবে না, যদি কাহারও 
বাটিতে বিদেশীর লিখিত কোন পত্র পাওয়া যায়, 
তবে সেই ব্যক্তি সপরিবারে নিহত হইবে। জাপানে 
আর কেহ খুষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবে না অথবা 
খৃষ্টান নাম ধারণ করিতে পারিবে না। এক পক্ষ পরে 
কি স্বদেশী কি বিদেশী, যাজক উপাধিবিশিষ্ট কোন 
ব্যক্তিকে যে কেহ ধরিয়া দিতে পারিবে, গবর্ণামেণ্ট 
তাহাকে বিশেষ পুরস্কার দিবেন। টাইকো অতি নৃশংস- 
প্রকৃতি ছিলেন। তাহার আদেশে প্রায় কুড়ি হাজার 
খৃষ্টান নির্দয় ভাবে নিহত হইল, চিরকালের মত জাপানে 
পর্ত,গিজ আধিপত্য বিলুপ্ত হইল। নিহত জাপানীগণ 
খুষ্টধর্শের প্রতি অপূর্বা বিশ্বাস দেখাইয়াছিল, খৃষ্টধর্ম্ 
পরিত্যাগ করিরেই তাহাদের. প্রাণরক্ষা হইত, কিন্ত 
তাহার! কিছুতেই ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে নাই, জীবনের 
মায়া পরিত্যাগ করিয়া আবাণবৃদ্ধধপিত। অকাতরে মৃতকে 
আলিঙ্গন করিয়াছিল। 

টাইকোর মৃত্যুর পর খৃষ্টান-নির্য্যাতন অল্পকালের জন্য 
কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইয়াছিল, তাহার পরবর্তী সোগান 
 ইয়েয়াছ কিছুদিন খুষ্টানদিগকে কোন উপজ্রব করেন 


বিশে গা rte PUGUE 
১৬০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি জাপালীদিগকে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে 
নিষেধ করিয়া রাঞাঙ্ছা প্রচার করিলেন। ও সময়ে 


প্রোচেষ্টান্ট গপন্দাগণ জাপানে বিশেষ শী? 
করিয়াছিল। রোমান-ক্যাথলিক রর সহিত 
তাহাদিগের ঘোর শত্রুতা ছিল। তারাও সোগানকে, : 
ক্যাথলিক যাজকদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে 
লাগিল। খুষ্টানদিগের প্রতি পুনরায় উৎপীড়ন 
আরস্ত হইল। দলে দলে খৃষ্টানগণ নিহত লাগিল। 
দেই ভীষণ উৎপীড়ন-কাহিনী পাঠ করিতে করিতে 
শরীর শিহরিয়! উঠে, জাপানীগণের অদ্ভুত ধর্ক্মনিষ্ঠা দেখিয়া 
বিস্মিত হইতে হয়। এক প্রহলাদের কাহিনী লইয়া 
আমরা কত গৌরব করি, জাপানে সহজ সহজ বালক- 
বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ ধর্খের জন্ত কঠোর যাতনা সহিয়া 
প্রাণত্যাগ করিয়াছে। শত শত খুষ্টানকে উচ্চ পর্বাত 
শিখর হইতে নিয়ে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করা হইয়াছে, 
শত শত লোককে জীবস্ত দাহ কর! হইয়াছে, ক্রোধোন্মন্ত ' 
বশীবর্দের সন্মুখে স্থাপন করিয়া তাহার শৃঙ্গাঘাতে কত 
খুষ্টানকে ছির বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। শত শত খুষ্টানকে 
থলের মধ্যে পুরিয়। সেই সকল থলে একত্র পুণ্জীকৃত 
করিয়া দগ্ধ করা হইয়াছে। কত লোকের হস্তপদের 
নখের নিয়ে তীক্ষ শলাক! বিদ্ধ করিয়া নিদারুণ যাতনা 
দেওয়া হইয়াছে । কত হতভাগ্যকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া 
অনতিদূরে থাদ্য রাখিয়া অনাহারে হত্যা করা হইয়াছে। 
কিন্তু তথাপি খৃষ্টধন্মাবলদ্দী জাপানীগণ ধর্শ্ম ত্যাগ করে 
নাই।. অল্পবয়ন্থ বালকবালিক! পর্যান্ত সরল বিশ্বাসের 
সহিত অকাতরে নৃশংস মৃত্যুযত্ত্রণা সহ করিয়াছে | /এই 
প্রকার টা ইউরোলেও কখনও দেখা দিয়াছে কিল 
সন্দেহ ৷ 

অবশেষে দৌরাম্মা ও Ms সহ করিতে না 
পারিয়া ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে দেশীয় খৃষ্টানগণ রাজজোহী হইয়। 
উঠিল। তাহার! সিম্বারা দ্বীপে একটা পুরাতন দুর্গ 
অধিকার করিয়া! তথায় অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিল। তৎকালীন 





করিলেন। _কুকিবার নামক একব্যক্তি তখন জাপানের 
ওলন্দাজ কুঠির কর্তা ছিলেন, তিনি বহুসংখ্যক গৈল্ত ও 
কামান লইয়। বিদ্রোহীদিগের দুর্গ অবরোধ করিলেন। 
এক পক্ষকাল অবরোধের পর শ্ষৎপিপাসায় কাতর হইয়া 
অনেক বিদ্রোহী প্রাণতাগ করিল। : তখন কয়েকটা 
তোপ লইয়া কুকিবার সিঙ্বারায় প্রবেশ করতঃ অবশিষ্ট 
বিদ্রোহ্ীদিগকে বিনাশ করিল। কয়েকটা বালক- 
বালিকা ও স্ত্রীলোককে একটা গুপ্ত স্থানে লুকাইর়া রাখা 
হইয়াছিল, তাহারাই কেবল বাচিয়া রহিল। ইছাঁদিগের 
ভাবী সন্তানগণ জাপানে খৃধর্ম্ম প্রচার করিবে, এই 


আশঙ্কায় তাহাদিগকেও সমূলে বিনষ্ট করা হইল। অর্থগ্র্ন, 


কুকিবার রাজগ্রীতি সাধনার্থে যে অমানুষিক হত্যাকাণ্ড 
সম্পাদন করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তাহাকে বিশেষ নিগৃহীত 
হইতে হইয়াছিল। তাহার স্বদেশীয়গণ তাহাকে নরাকার 
রাক্ষস নামে অভিহিত করিয়াছিল। সোগানের মনস্তষ্টির 
জন্য হত পাশবিক কার্ধা করিয়াও ওলন্দাজগণ লাভবান 
হইতে পারিল না। আমর! বারান্তরে জাপানে ওলন্দাজ- 
গণের অভাদয়ের বিষয় আলোচন! করিব! (ক্রমশঃ) 


দেবী। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 
_ শৈলবালা এতক্ষণ স্বদেশী আন্দোলনের বিষয় চিন্তা 
করিতেছিলেন । এখন এক খানা খাতা বাহির করিয়া 
বিখিতে লাগিলেন: 
5) জননীর ডাকে যদি জেগে থাকে 
RTF . হৃদয়ে সংকর ন্র, 
গা তবে আপনার স্বার্থ লয়ে আর 
ক্ষন মিছে পড়ে রব? 





উ স্বদেশের শুনি জরগান, Ss 
মার কাজে ধায় মায়ের সন্তান) ০ 
মায়ের সেবায় সঁপিয়া পরাণ : 

সকলে কৃতাৰ্থ হব। 
সুখে মগ্ন হয়ে কে থাকিতে চায়, 
আত্মদান বিনা মহত্ব কোথায় ? 
এস আজি তবে, ত্যাগ-মন্ত্র সবে 

মরে আকিয়া লব। 
জননীর ডাকে যদি জেগে থাকে 

হৃদয়ে সংকল্প নব । 

এইটুকু লিখিতে লিখিতেই শৈলবালার স্বামী নরেজ 
বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নরেন বাবু সরকারী 
উকীল, সাহেব-স্ুবার অনুগত; সম্প্রতি একটি রায় 
বাহাদুর উপাধির জন্তু লালায়িত। সুতরাং তিনি 
স্বদেশী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী। পেইজন্ঠ 
শৈলবালা স্বামীকে দেখিয়াই খাতাখানা লুকাইতে চেষ্টা 
করিলেন। কিন্তু নরেন্দ্র বাবুর সুতীক্ষ দৃষ্টির কাছে 
তাহা ধরা পড়িল; নরেঙ্গ বাবু কহিলেন, 

প্থাতাখানা লুকাও কেন ? কি লিখেছ, দেখাও না?” 

শৈল! “কেন দেখাব? 

নরেন। আমি দেখ তে চাই বলে। 

শৈল। দেখাতে ইচ্ছা যদি না-ই থাকে ? 

নরেন। না থাকে না-ই দেখলাম; কি লিখ.ছিলে 
আমি বুঝি আর তা বুঝ তে পারি নাই ! 

শৈল। কি বুঝ তে পেরেছ, বল না? 

নরেন। আচ্ছা শোন বলছি ;--নিশ্চয়ই তুমি 
বিরহ-সঙ্গীত লিখ ছিলে। 

শৈল। প্রাণের ত সশগীরে সন্মুখেই বর্তমান। 
কোন্‌ ঢুঃখে বিরহের গান লিখ তে যাব? 

নরেন। সম্প্রতি সম্মুখে বর্তমান বটে; কিন্তু আর 
দুদিন পরেই ত পুজার ছুটি। তখন যে তিনি দার্চ্ছিলিং 
যাবেন । তুমি সেই ভাৰী বিরহ কল্পনা করে কাতর - 
হুচ্চ, আর বসে বসে বিচ্ছেদের কবিতা লিখডচ ! 

শৈল। তুমি দার্জিলিং যাবে ! কেন যাবে? 





শৈল। শান তোকে ছে দিবলা। « 
নরেন 1 
পরও FMR! ort 
ভূমি রবে একা, আমি যাব দুরে ; হায় 
শৃৱ্য গৃহে দীর্ঘ দিন কাটিবে কেননে, = 
তাই ভাবি হতেছ কাতর ? ধৈর্য্যধর ;. 
আমি মাত্র সবে দশ দিন থাকিব সে 
৪ শৈলপরে। তার পর হে দনোমোহিনি, 
মমচিত্ত-বিমুগ্ধ-কারিণি, এসে কাছে, 
২. : ছেরির ও ফুল্প-শতদল-তুল্য রম্য 
0 প্রেমানন 1 


7" শৈলবাপ! হাসিয়া কছিল--“বাপ্রে ভূমি যে একজন . 


অন্ত কধি হয়ে উঠ লে--দিনে দুপুরে কবিতা বল্চ ৷” 

_ অরেন। তুমি কত কাগজে কবিতা লিখচ, আর 
তোমার সংসর্গে থেকে আমি ভ্লাইন কবিতা আবৃতি 
করতেও পার্ব না? 

শৈল। ঠাট্টা রাখ। দেশের লোক খার ব্যবহারে 
হাড়ে চটা। তুমি যাৰে তাঁকে সেলাম ঠুকে অনুগ্রহ 
আদায় কর্তে ? তা আমার সহা হবে না 

নরেন । ত না হ’গে রায় বাহাছুর হই কি করে { 
দেখ, আমি তোমাকে অর্থ দিয়ে স্বখী করেছি, এখন 
অদি তুমি রায় বাহারের পত্নী বলে গর্কিত। হন্তে পার, 
তা হলেই আমার জীবন ধন্য ! 
0 শৈল। কি! তুমি মনে কর আমি রায় বাহাছুরের 
_ স্ত্রী বলে গর্ধ কর্ব ? তা হলে লজ্জায় আমি মরে 
_ যাৰ যে. গবৰ্ণমেণ্ট আমাদের মাতৃভূমির উপর খাড়া 
তুলেছে, অথও বাঙ্গাল! দেশটিকে কেটে দ্বিখণ্ড কচ্চে, 
EO Cte UNC CN হব? ধিক্‌ 
আমাকে ৷ 

হায়, নরেন বাবু দিবারাজি আপনার মক্কেলের 
মোকদ্দমা লইয়াই বান্ত থাকেন; তাহার স্থশিক্ষিতা 
পরী যে স্বদেশী আন্দোলনে কতটা উত্তেজিত হইয়াছেন, 
তাহার খবরই রাখেন না - 


ogo opt খা এরই 


জিতেছি, তা বুঝি. তুমি শোন নাই। ভারা আমাকে 
সাত হাজার টাকা (দিয়েছেন 1” ৰি 
শৈল। ও মা, তাই নাকি! PBT 
এখন আমাকে কি দিবে দাও ? তুমি ত- বলেছিলে, 
মোকদ্দমায় জিততে পালে আমার a) কিছু টাকা 


PEN 3৪ > 


শ হ’য়েচে। ৰু 


দিবে। না 
নরেন। যান কার 4: 
শৈল। আজই দাও । 9 
নরেন। নগদ টাকা দিচ্ছি নে। : তি 
শৈল। কেন? 1*. পা 


নরেন। নগদ কত টা বিলি ক কা 
হাতে ত কিছুই রাখতে পার না। খাই কোথা 
আর টাকা রাখি না । 

শৈল। হাতে টাকা থাকে না; তা সত্য । Br 
আমি ত আর কোন অন্যায় খরচ করি না? 7. 

নয়েন। ন্যায় অন্তায়' বিচার করা ভারি 'শক্ত। 
সাহাযা করাও ভাল; কিন্তু তারও ত একটা হিমাব 
থাকা চাই। তোমার হাতে টাকা এলেই যে মানুষকে 
তা দিয়ে ফেলবার জন্ত বাস্ত হও, সেও কি ভাল? 

শৈল। না দিয়ে কি করি? একট! ছেলের টাকার 
অভাবে পড়া! হবে না; একট! ভাল কাজ টাকার 
অভাবে পণ্ড হয়ে যাবে, আর আমি সিদ্ধুকে টাকা পুরে 
eo Fe ESE 






En 


যা 
নরেন। তোমার সঙ্গে কথায় কে: উঠবে? 


তা আমি কিছুতেই ভোমার হাতে নগৰ টাকা দিচ্ছিনে। 








সহরের ছোঁড়াগুল! শ্বদেশ” প্বদেশ” করে ক্ষেপেছে, 
একটা কাপড়ের কল কিন্বার জন্য টাঁফা তুল. চে | তুমি. 
৯2: | 


উর 





পারি) হি বা কোন 217 
গোপী বারু। কেন? 74 ০ 
নরেন। আপনি বসে আমায় শিলা । আপ- 

Fn hangar pe 3 dc লিক জোন, 
ঘসতে পারি লা) লো লি সা লি 
মর্চি। 

গোপীবাবু। সেকি? ১8 

নরেন পাশ করা দ্বী ;--কাজেই খাড়ে: এ 
বসেছেন। যে আদেশ করবেন, তা পালন করতে মা, 
পারলে আর রক্ষা নেই যে ধুর ধন্বেন, তার মত কাজা 

. না হলে আর গৃহে শাস্তি থাকবে না. আসি ত স্ববেশীন 

আন্দোলনের স্থরু হতেই দেশী জিনিস ব্যবহার বারতে- 

চেয়েছিলাম ; কিন্তু তাতে শিক্ষিতা পত্নীর সন উঠল, 
কোথায় ? তিনি ইচ্ছা কল্পে বরং আমাকে ছাড়তে 
পারেন, তবুও বিদেশী দিনিল ছাড়.তে- রাঞ্জি নম). 
বলেন, লেখা পড়া শিখে কি যাৰ জোলার কাপড় পঞ্তে 
এই দেখুন ন কেন, আমার অন্ঞাতনারে স্যাসিরাটনের 
বাড়ী সাত হাজার টাকার গয়নার ফরমাল করে. বসে” 
আছেন $14 ১ 4/4 0k LM 8 ৭ 2 is 
-পোপীৱাৰু ৷, খাব ভাগ, আর বল না।. bys. 

List hr phe dpe Gt মি ভাঁকিমতে ; 

ধোকা দিয়ে মক্চেলের মোকদমা ত বেশ মেরে: শিস 





bh 






ভা তা শাল 


ছি, আমি আরে মনে কর্তাম, তোমার দ্রীটি বড় 
লক্ষ্মী মেয়ে; তার মনে দয়াধর্শের অভাব নেই। 

নরেন। বাজারে গুঙ্গব সেই রকমই বটে; কিন্ত 
বিলাতী দ্রব্যের পক্ষপাতী বলে, তার যে ৫ 
এমন কথ! বলা যায় ন1। 

গোপীবাবু। 79 কথ! রেখে দাও, অন্ত কথা বল। 
_ নরেন। রেখে দ্বাও বলে চলবে কেন? এই যে 
দেশের লোক “স্বদেশী জিনিস” “স্বদেশী জিনিস” বলে 
ক্ষেপে উঠেছে, মেয়েরাই যে তাদের মাথায় ঠাণ্ডা জল 
চালুবে, তাদের সকল চেষ্টা পণ্ড করে দিবে। মেয়েদের 
ঘে বিলাসিতা বেড়েছে, বিলাতি জিনিস না পেলে কি 
তাদের মন উঠবে? তাদের মন ন! উঠলে পুরুষদের 


"যে ঘরে বাইরে ছুদদিকেই আগুন জলে উঠবে । 


_ গোপী বাবু! সে জন্য তেব না; তোমার মত সকলের 
ভাগো শিক্ষিত] ভ্রীও জোটে নাই ; আর বোধ হয় সকলে 
তোমার মত স্ত্রী-ভক্ত ও নয়। 







পার; আর নিজের দ্রীর সঙ্গে পেরে ওঠ না? আ ছিঃ “৫ 


তোমাদের নিক্ষা সেবা ও আ 
কোথায় পাওয়া যায়? আল ক 
জন্মভূমির কি ছুর্গতি! লি 
কঠোর চিত্ত আর্ হইয়াছে; তাহাদের স্বার্থজার ছি 
টস: 
তাহার! অকাতরে দেশের কাখ্যে জীবন দান করিতেছেন, 
আর আজ করুণ-্ৃদক্জা মাতৃস্বরূপিনী ; j 
অস্তঃকরণ কি একবারও দেশের জনত কাঁদির। টি 
না? তাহারা তাহাদের সুকুমার দেহলত। হইতে: 
শ্বর্ণাতরণ উন্মুক্র করিয়া কি দেশের কাধে দান » 
পারিবেন না? টা. 
“হায়, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এই সহরে ৫ মর 
শিক্ষা গর্বে গর্বিত, যিনি সাহিত্যে সংবাদপ-জে প্রতিদিল 
দেশের ছুঃখ-দৈন্তের কথা অবগত ছেন ; আদ 






সেই বিজাতীয় শিক্ষায় বিরুত-হৃদয়া রমণী স্বজা(ততো হ- 
কলঙ্কে কলঙ্কিনী_আজ তিনি মাতৃঘাতিনী | আল সেই 
হৃদয়হীন| নারী জননী জন্মতুনির আর্তীনাদে বধির 
হইয়া, লক্ষ লক্ষ লোকের বহুৱা উন আলা 





সভায় সঙ্গীত হইল, রচনা পাঠ হইল, কোন কোন 
বক্তা ব্ুতাও করিলেন। ভৎপরে সহরের স্ববক্তা 
শয়ৎ বাহু তাহার মধুর কণ্ঠের স্বর-লহ্রী সপ্তুষে তুলিয়া 
মছিলাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :;-- 





যুবক উর বা সভায় 
আমি বলি না। কিন্তু আজ এই সভায় 


হইয়াছি ? দেশে ত লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত কৃষক রহিয়াছে; 
তাহারা কি মাতৃভূমিকে ভালবাসে না? কাহার সাধ্য 
তাহাদের বিরুদ্ধে এই অপবাদ ঘোষণা করে? তাহারা 
শিক্ষা পায় নাই, তাহারা দেশের কথা বুঝিতে পারে না 
বলিয়াই আমাদের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিতে পারে না। 
সেইরূপ রমনীরা যতই শিক্ষা পাইবেন, ততই পুরুষের 
পার্থে দাঁড়াইয়া দেশের ছূর্গতি দূর করিতে পারিবেন। 
যাহার! শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইবেন, তাহার! মাতৃভূমির 
অন্তর্নিহিত বেদনাই ভাল করিয়া বুঝিবেন না, দেশের 
অন্ত আর বেশী কি করিবেন ? 
“আপনার! সকলেই জ্রানেন, আজ পর্য্যন্ত এই সভা 
যত টাক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার দশমাংশের একাংশ 
আমার সাহায্যেই সংগৃহীত হইয়াছে । "আপনারা নিশ্চয়ই 
জানেন না, যে এতক্ষণ যে শিক্ষিতা রমণীর নামে ধিক্কার 
দিলেন, তাহার স্বামী স্বদেনী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী 
বলিয়া, তিনি তাহাকে না! জানাই! গোপনে আপনার 
বহুমূল্য অলস্কারগুলি এই সভার কার্যে দান করিয়াছেন! 








কোন ধনীর গৃহের উৎসবে, তাহাকে স্ব্ণাভারণে বিভূষিতা 
হইয়া যাইতে আদেশ করেন, তাহা হইলে তিনি হাতে 
পরিবার জন্ত করেকগাছা সোণার চুড়িও আপনার 
অল্কারের বাক্সে খুজিয়া পাইবেন না। হয়ত এলন্ত 
বহুদিন ধরিয়া তাহাকে তাহার স্বামীর নিকট তিরস্কার ও 


ঁ ৮ okt 


হি, সমস্বরে বলিলেন, বত 
দেবী; আমর! আজ দেবীর নিন্দা করিয়া অপরাধী 

হইয়াছি।” 
শচীন্্র নিজের পকেট হইতে কতকগুলি মূল্যবান 
স্বর্ণালঙ্কার | কহিলেন, “শরৎ, বাবু সাহেবের 
দোকানের যে গহনার কথা বলিলেন, এই দেখুন সেই 
গহনা। অপানাদের সভার কাজে দান করিবার জন্তই সেই 
শিক্ষিতা রমণী গহুনাগুলি আমার হন্তে অর্পণ করিরাছেন। 
আমার রহস্তপ্রিয় বন্ধু শনৎ বাবু হয় ত বলিবেন-- 
নিশ্চই এই সভাগৃহ একটি বিলাসিনী রমণী নহেন যে, 
তাহার স্বাঙ্গে পরাইবার জর hens. বাড়ীর এই 
স্বর্ণাভরণের প্রয়োজন আছে। ইহার উত্তর এই যে, 
শৈলবালা দেবীকে অনেকে ধনীর কল্তা, ধনীর পু্রবধ 
এবং পসার ওয়ালা উ্ীলের স্ত্রী বলিয়াই জানেন; কিন্ত 
তিনি যে সহরের অনেক দীনছুঃখিনীর জননী, তাহা কেহই 
জানেন না। সেই জন্ত তাহার হন্তে একটি পর়সাও সঞ্চিত 
থাকে না। অথচ স্বদেশী আন্দোলনের নামে তাহার 
স্বামীর কাছেও কিছু পাইবার আশ! নাই। তাই তিনি 
কৌশলে কিছু টাক! হাত করিবার মতলবে স্বামীর প্রদত্ত 
সাহেবের দোকানের বিলাতী গহনাই গ্রহণ করিয়াছেন; 
আর আজ স্বামীর অজ্ঞাতসারেই তাহ! দেশের কার্য্যে 

দান করিতেছেন!” 
শৈলবালার এই আশ্চর্য্য আত্মত্যাগের কথ! শুনিয়া 
সভার লোক স্তম্ভিত হইল। সভার একজন প্রবীণবাক্তি 
উঠিয়া বলিলেন, “আমর! জানি, শৈলাবাল! দেবী কলি- 
কাতায় তাহার পিত্রালয়ে গিয়! পুরুষদিগের অনেক সাক 
৮, 






| থা কন < 7. লেই জন্য 
সিডি নবাব উর, এবং 

হি 7 
ন বাবু কহিলেন কহিলেন, “শৈলবাল| দেৰী আজ এই 


ছেন।, টা ইচ্ছা করিলে সাহার কাছে মা 
_ চাহিতে পারেন ।” 
 শৈণবালা চিকের আড়ালে আছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ 
৷ সভাপতি ভাবে উচ্ছ,সিত হইয়| বলিলেন,-_মা, শৈলবালা, 
[4010444 ত গবোধন কারিতেছি। আজ তোমার 
ই সন্তানের অনুরোধ না রাখিলে চলিবে না ;--তোমাকে 
একবার সভার নাঝখানে আসিয়া দড়াইতে হইবে। 
আ, তোমার কাছে আবার গম! প্রার্থনা কি? 
আআ তোমার করুণামরী মাতৃমুদ্ডি দেখিয়া সকলে 
দেশের জন বাগ করিতে ! শিখুক ।” 
₹ লজ্জার শৈপবালার সর্ধাঙ্গ যেন অবশ হইয়। আসিতে 
লাগিল-_ইছার চেয়ে নিন্দাই যে তাহার ভাল ছিল। 
শৈলবালা কিছুতেই সভার মাঝখানে দ্বাড়াইতে সল্মত 
হইলেন না। । 
অবশেষে সভার সমস্ত লোকের একান্ত অনুরোধে শৈল- 
বাঁলা চিকেন বাহিরে একটি প্রকাশ স্থানে আসিয়া ঈড়াইল। 
তখন সেই অপূর্ব সুন্দরী দেবী প্রতিমার নিরুপম মুখী 
₹ হইতে এমন এক অপাধিব গ্র্োতি বাহির হইতে লাগিল, 
_ জে সার লোক মধু হইরা গেল; সকলেরই মনে 
[হইতে লারিল,_ বেন জননী জন্মভূমি আজ বিশ্ববিমোহিনী 










“মুটি ধারণ করিয়া তাহার সম্তানদিগের সন্মুখে উপস্থিত 


₹ হইয়াছেন। বৃদ্ধ সভাপতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
আ। তিনি: জলে সিক্ত, হই ভক্তিবিগলিত-কষ্ঠে 
কলিয়া উঠিলেন,- : : ; 


" শমা জগদ্ধা, তোমাকে অনেক ডাকিরাছি, কিন্ত 


ডাকিরা দেখা পাই নাই। আজ কি তুমি দেশের কাজে 
কিছু চাহিবার জন জন্ত এই পুণাবতী নারীর মধ্য দিয়া দেখ! 
দিলে? মা, এই গরীব ব্রাহ্মণের কি মাছে, যে দেশের 
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হইয়াছেন। আজ এস, আমর! সকলে 
করিয়া ত্যাগমন্ত্র গ্রহণ করি” : 
এই কথা বলিতে বলিতেই চি ্বর্থপর 
জমিদার শৈলবালার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিয়া ঠিল_ 
“মা, আমি শুধু মানুষের নিকট হইতে বডি 
শিখিয়াছি, মাহধকে কিছুই ত দিতে শিখি নাই। 
তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আমার 
বৎসরের অর্ক আয় স্বদেশের সেবার অর্পণ করিব 1৮ 
অতঃপর সভার অধিকাংশ লোকই শৈলবালার পা. 
ছু ইগ জননী জন্মভূমির সেবার আপনাদিগের সঞ্চ (১ 
ও শরীরের শক্তি সমর্পণ করিতে রুতসংকল্প হইল, এবং 
তাহার! কি এক অজ্ঞাত শক্তি দ্বার! নর 
শৈলবালার দিকে অগ্রাপর হইতে লাগিল - ” 
এতক্ষণ নির্জ্জীব পাধাণ-প্রতিমার ভার দীড়াইয়া 
এখন আর তাহার দড়াইবার শক্তি রহিল ন1; 
চত লতিকার তার সভার মাঝখানে টি? 
পড়িলেন। ০, 


১৬৯ 


A 


বু 


চু 


Fath 
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ূ ডে পূর্য-আস্মীযগণের আশ্রিত 
খর টি হতে, কিন্তু তাহার! যে পরিবারে ও 
বেট সন্মান গাইতেন * সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে তাহা 
পরিষ্কার ক্মপে বুঝিতে পারা া়। মহ বলেন, গুরু অপেক্ষা 
পিতা, শতগুণে পুঞ্জনীর এবং পিতা অপেক্ষা মাতা 
সং্রগুণে পুজনীয়। এই উক্তি স্্রীলোকের উচ্চ সন্মানেরই 
পরিচারক। কিন্ত সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর 
বত উদ্দেশ ব৷ অস্তিত্ব নাই, এই ধারণ! এই যুগেই 
বদ্ধদুণ হইতে আর্ত করিয়াছিল। - 

বৈদিক ও রামারণ-মহাভারতের যুগে বাল্য বিবাহ 
অঙ্জাত- ছিল, বৌদ্ধ যুগে তাহ। প্রচলিত হইয়াছিল, 
কিন্ধ তখনও ইহা অবস্তকর্তব্য ছিল না কিন্তু পৌরাণিক 
যুগে শাস্ত্রকারগণ ইহা আবসতাকর্তব্য বণিয়া নির্দেশ করিয়া 
গিয়াছেন। বৰ্ধমান সময়ে ইহা এতদুর বন্ধমূল হইয়। 
খে, নিতান্ত সাহসী ব্যক্তি ব্যতীত. কেহ এই 


- তি অতিক্ৰম করিতে সক্ষম হয় ন!। 

বৈদিক যুগে বিধবাৰ্বাহ প্রচলিত ছিল, বৌদ্ধ যুগে 

os বালবিধবাদিগেরই বিবাহ অঙ্গমোদন 
LEE Ceti, প্রচলিত ছিল, 


ক 


অবশিষ্ট ছিল মুসণমান-বিদয় তাহা. সম্পূর্ণ করিয়! দিন 
গিয়াছে । এই মুসলমান-শাননকালে কঠোর অবরোধ- 
প্রথা প্রবর্তিত হইয়া নারীজাতির সাধারণ পর্য্যবেক্ষণ- 
শক্তি পর্খাস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। বর্তমান সময়ে 
এদেশে. নারীর কোনরূপ স্বাতস্ত্রা নাই। নারীগণ 
চিরজীবন পরাধীন থাকিবেন এবং কিছুতেই আপনার 
প্রস্থ হইতে. পারিবেন না-হিন্দুশান্ত্রের ইহা একটা 
প্রধান শিক্ষ/। প্রথমে তিনি পিতার অধীন, তৎপর 
স্বামীর অধীন,_-বিবাহকালে গ্বায়ীর হন্তে তাহাকে 
“দান” কর! হয়। স্বামীর মৃত্যুর পরেও তিনি স্বাধীন 
নহেন, নিজ পুত্রগণের অধীন। এই প্রকার রীতির 
অনেক দোষ । সে বিষয়ে আলোচন! করিবার পুর্বে 
নারীর কর্তৃবা ও দারিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর! যাউক ৷ 
আদি নর-নারীর স্্জনমুহূর্্ত হইতে, আজ পথান্ত 
বিনা উদ্দেশ্যে এদ্গতে একটী মন্যোরও সৃষ্টি হয় নাই। 
পুরুষগণের প্তায় নারীগণও ঈশ্বরের নিকট নিল নিঙ্গ 
জীবন ও শক্তির জন দারী, এই সকল শক্তির অপব্যয় 
করিবার অধিকার তাহাদের নাই । : ভারতনারী যদি 
আপনাকে জিজ্ঞাস করেন, “আমার জীবন লাই ৭ রি 
কি করিব ?”--বোধ হয় এদেশের কোন নারীই সন্তোষ 











৮৬ 


নীতি ও শক্তি এক প্রকার নহে, এজন্ত এই প্রশ্নের 
একটা কোন নির্দিষ্ট উত্তর দেওয়া কঠিন। কর্ণের 
অনুরাগ ও শক্তি সত্বেও যাহার! তাহা অনুশীলন করে 
লা তাহাদের পক্ষে এরূপ প্রশ্লের উত্তর দেওয়! আরও 
কঠিন। স্ত্রীলোকের কর্তবা সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত 
'আছে। 'আনেকে বলেন, গৃহই নারীর কর্মক্ষেত্র, গৃহের 
বাছিরে তাঁহার কোন কার্য নাই। কেছ ৫কহ বলেন, 
গৃহের বাছিরেও কাহার কর্তবা আছে;--এই মতাবলধীগণ 
আবার ছুই ভাগে বিভক্ত । পণ্ডিতরর রস্কিনের মতাবলম্বী- 
গণ বলেন, স্ত্রী ও পুরুষের মধো কেহ কাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
এরূপ মনে করা নিতান্তই নিরুদ্ধত,কারণ একে যাহা 
আছে পরে তাহা 'নাই, নারী পুরুষের অন্থুপূরক-_ 


ভড্র-প্রক্কৃতি নারীর জীবন অতি উচ্চ। এই “ভদ্্' কথাটার 
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জনক উত্তর দিতে পারেন না.। মানুষের চরিত্র, রীতি- । 







স্ুখী করা, (২) তাহাদিগকে নানা মুখরোচক খাস্ছে 


পরিতুষ্ট করা, (৩) তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ প্রস্তুত 
করা, (৪) তাহাদিগকে স্থশৃক্ষলায় রাখা ও (৫) শিক্ষা 
দ্বান করা। কেহ কেহ বলেন এ সকল ত সেকেলে কথা, 
স্ত্রীলোকের ইহা অপেক্ষা উচ্চতর কার্ধা করিবার মত মেধা 
ও শক্তি আছে। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, 
কিন্তু তাই বলিয় নারীর পক্ষে গৃহকর্শ্মে উপেক্ষা করা 
কিছুতেই কর্তব্য নহে। পর্নীকে পতির নিকটতম, প্রিয়তম 
বন্ধু হইতে হুইবে, স্ৃতরাং ্ৃদয়-মনের শক্তিতে তাহার 
পতির সমকক্ষ হওয়া প্রয়োজন, পতিকে সাস্বনা ও পরামর্শ 
দানের ক্ষমতা থাকা আবশ্তাক। স্বামীস্ত্রী যেখানে 
সম্পূর্ণনূপে পরস্পরের সমকক্ষ সেখানেই পূর্ণ সুখ সম্ভব, 
কারণ ঘনিষ্ঠ গার্হস্থা জীবনে উভয়েই অনিবার্যারূপে 





পরিমাণ ভাষার বর্ণনা করা যায় না। রাস্কন বলেন, 
নারীর স্পর্শবাতীত পুরুষের আত্মার রক্ষ-কবচ কখনও 
দৃঢ়রূপে তাহার হৃদয়ে সংলগ্ন হয় না। নারী যখন শিথিল- 
হন্তে তাহ! স্পর্শ করেন তখনই পুরুষ স্বীর পৌরুষ হইতে 
বিচ্যুত হুন ৷ বিখ্যাত চিস্তাগীল লেখক অলিভার 
ওয়েগেল হোঁম্স তীহার “Professor at the Break. 


এই একই প্রণাণীতে মাতাও সন্তানের জীবনে 
আপনার প্রভাব বিস্তার করেন। মা একাকী শত 
এর সস 
ees বেশী। স্ত্রীর সম্বন্ধে যেমন, মাতার 
তেমনি একথ! সত্য, যে স্থশিক্ষিত| নারীগণই 

| হইতে পারেন; কারণ অপত্য প্রেহ 


উৎক্বষ্ট মাতা 


শা নিক শী করে, অনেক সময় রে 

অন্ত বুদ্ধিবৃত্তির অতিরিক্ত পরিচালনা প্রয়োজন হয়। 
শিশুর প্রথম শিক্ষা সম্বন্ধে রক্ষিন বলিয়াছেন, “তোমরা 
কি মনে কর যে গৃহের সুশৃঙ্খলভাব, জনক-জননীর 
শাস্তিপূর্ণ মুখ ও সুমধুর ভাষা, এবং অস্থির ভাবে 
কঠোর ও অসতর্ক প্রকৃতির একদল লোকের মধ্যে এক 
কোল হইতে অন্ত কোলে ঘোরা ফিরা করা, এই দুয়ের 
পার্থক্য শিশুর চরিত্রে কোন পার্থক্য ঘটায় ন| 1 মাতাই 
পরিবারে কোমলতা, সৌন্দর্য্য ও. পবিত্রতা সংক্রামিত 
করেন, পরিবারের শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। 
মাতৃপ্রেম সর্ধসহ, সন্তানের জন্ত ম! সহিতে পারেন ন! 
এমন কষ্ট কি আছে? তাহার সমগ্র হৃদয় তিনি সন্তানকে 
অর্পণ করেন, তিনি সন্তানে তন্ময় হুইয়া যান! সময় 
এই প্রেম ম্লান করিতে পারে না। জীবনের বিভিন্ন 
অবস্থায় বিভিন্ন বয়সে তাহারই প্রেম সন্তানের প্রাণে 
স্থখস্থৃতি আনিয়া! দেয়) তাহারই প্রেম গৃহকে উজ্জল 
আলোকে আলোকিত করে; গৃহের এ শান্ত সি আলোক - 
জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত পথভ্রান্ত সম্তানকে নিকটে 
আহ্বান করে। মাতৃচরিত্রের প্রভাব ব্যতীত সেক্স্পিয়র, : 
বেকন, গেটে প্রভৃতি প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ কি সংসারে 
প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিতেন ? আমাদের আপন গৌরব 
ঘোষণার জন্য নয়, কিন্তু জীবনের কর্তব্য সাধনে উৎসাহিত : 


হইবার জন্ত আমরা বলিতে পারি “মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর 


মধো দেশের ভবিষ্াদ্বশ নিহিত |” সদগুণ-সম্পর্না 
নারীর স্বতি মৃত্যুর পরেও তাহার অস্থঠিত কর্টে ও তাহার 
প্রস্থত ও পালিত সন্তানের জীবনে বিগ্কমান থাকে । 

“The rights of women, what are they ? 

The right to labour and to pray, 

The right to comfort in distress, 

The right when others blame to bless,” 

. Ll) | 0 Ai 
খাটিবে পরের তরে শাস্তি দিবে হঃখে শোকে, . 
মাগিবে মঙ্গপ-বর আর । 


| টস অধিকার। 
লি সেনার in-earth or heaven, 
 There’s not a task to mankind given, 
“ There’s not a blessing or a woe, 
“ There's not a whispered yes or no, 
There's not a life, or death or birth 
That has a feather's weight of worth: 
 Withont a woman in it.” ; 
.. স্র্গ বা পৃথিবী ’পরে হেন স্থান নাই, 
মানুষের হেন কর্ণ দেখিতে না পাই, 
দুঃখ বা সম্পদ, কোন উচ্চারিত বাণী, 
জন্ম বা মরণ, কিংবা হেন কোন প্রাণী, 
কিছু নাই, কিছু নাই, বিশাল সংসারে, 
শক্তিরূপে নারী নাই যাহার মাঝারে। 


_ সকল নারীই এই আদর্শের অনুরূপ না হইতে পারেন, . 


কিন্তু আদর্শের অনুসরণ সকলেরই সাধ্যায়ন্। 
যদি সাধ্বী, কোমল প্রাণ, প্রেমিকা ও ধৈর্য্যশীলা হন, তবে 
জাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, তিনি 
তাহার চারি দিকে এমন কতকগুলি প্রভাব বিস্তার 
করেন যাহ! তাহার জাতির ভবিষ্যৎ গঠন করে। 
কবিবর টেনিসন তাহার Prfucess নামক কাবাগ্রস্থে, 
নারী পুরুষের অন্থপুরক এই মতটা সাধারণের সম্মুখে 
₹ ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিবাহ ও গৃহকার্ধ্যেই নারীর 
| কর্তবোর অবসান হয়, টেনিসনের এরূপ মত নয়। 


নারী 







৮ 
স্কিন বলেন, পরিবারের 


২ 

পুরুষের কর্তব্য, গৃহের শৃঙ্খলা ও ৫ 
পরিবারে স্থুখশাস্তি স্থাপন নারীর টপস সা 
উভয়েরই গৃহের বাহিরে, _দেশ ও সমাজ সন্ধে কর্তব্য 
আছে। দেশে অর্ধাগম, দেশ-রক্ষা ও দেশের উন্নতি- 
সাধন পুরুষের কর্তব্য! রাজ্যের হপান্তিনবিধান ও 
সুশৃঙ্খল! স্থাপন নারীর কর্তব্য। 

কিন্তু 'নরনারী উভয়ের সমান অধিকার’ এই নতটা 
দিন দিন প্রাধান্ত লাউ করিতেছে। এখন আমরা এই : 
মত সম্বন্ধে আলোচনা কারব। এই মতাবলনবীগণ বলেন, ; 
পুরুষ স্ত্রীলোক সর্বতোভাবে পরস্পরের সমান, সতরাং 
পুরুষের স্তায় ভ্রীলোককেও তাহার সকল প্রকার শক্তির 
সৰ্বমাগগীন বিকাশের সুযোগ দিতে হইবে। একজন লেখক 
বলিয়াছেন, “স্ত্রীলোকের আত্মা ও পুরুষের আসমান যেমন 


এস্্রীপুংভেদ নাই, সংসারে দক্ষতালাভের শক্তিতে তেমনি 


উভয়ের মধ্যে কোন পার্থকা নাই ৷” 51555 বলেন, 
শন্্ীলোক we 
যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।” ২ ং 
করিলে নারীদিগের বিচারশক্কি ও বুদ 
উন্নতি হইতে পারে তাহাতে ₹ 
কেবণ ব্যাকুল আগ্রহ ও সুশিক্ষার ' তি 

জগতে নারীর, তির আলোচনা বিশেষ 

এই কৃতিত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে বুঝিতে পারা বা, 

যে মানসিক শক্তিতে নারী পুরুষ অপেক্ষা ১ lo 
যত বেশী জুযোগ দেওয়া হইয়াছে নানীর উন্নতিও তত 


ee % ৪৮:১4:১৯: 








রব st eatoy ও ন্ায্ন নারীরও 
দেহ-নন-আত্মার বিকাশের প্রয়োঙ্গন,_শারীরিক বিকাশ 
দ্বার! পুরুষ অপেক্ষা! তাঁহার দৈহিক শক্তি অন্ন হইতে 
এ toot ste M8 else 
বিকাশ দার তাহার মনোনিবেশ ও বিচারশক্তি পুরুষের 
সমান না হইলেও তাহার রুচি পক্ষের রুচি অপেক্ষা 
মার্জিত ও অনুভূতি অধিকতর তীক্ষ হইবে। নৈতিক 
বিকাশ দ্বারা নারী দৃঢ়তা, উত্তম ও কর্ম্মশীলতা বিষয়ে 
পুরুষের সমকক্ষ ন| হইতে পারেন, কিন্তু দয়া, নম্রতা ও 
খৈষ্া-শক্কিতে তিনি পুরুষ অপেক্ষা শেষ্ঠ হইবেন।” 
ষমাজ-সংস্কারাদি বিষয়েও নারী পুরুষের সমকশ্ষতা লাভ 
করিতে পারেন, কারণ সাহস কেবল পুরুযোচিত গুণ 
নহে, স্ত্রীলোক ও যথেষ্ট সাহসের অধিকারিণী। ভ্ত্রীলোকও 
আশ্চর্য সাহস দেখাইতে পারেন । এই সাহুসবাল দুঃখের 
তীব্রতম যাতনা! তিনি নীরবে সহা করিতে পারেন, 
অপরের কল্যাণের জন্য আপনাকে বলি দিতে পারেন, 
অভীপ্দিত উদ্দেস্ত সাধনের জন্য স্বেচ্ছাপূর্বাক সর্বান্ 
উৎসর্গ করিতে ও অকারণ-নিন্দ৷ শাস্ত চিত্তে সহিতে 
পারেন । একজন পুরুষ লেখকই লিখিয়াছেন, “পুরুষের 
সাহস ক্লীতি, শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল, নারীর সাহস 
টা সং = ইও উদ্েষ হইতে ৯, 





পরিচয় দিতে হইবে। তাহারা স্ত্রীলোক বলিয়া তরী 
“যাত্রা তাহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে এরূপ 
নে করিলে চলিবে না। সম্পাদনীয় বিয্য়ে গভীর 
অভিনিবেশ ও সর্বাঙ্গীন জ্ঞান এবং ধৈর্য্য প্রভৃতি সদগুণের 
অধিকারিনী না হইলে বিষয়-কর্শ্মে নারীগণ সফগত। লাভ 
করিতে পারিবেন না। বিশেষ ভাবে আমাদিগকে জ্রীজন- 
সুলভ ভাব-প্রবণতা বৰ্জ্জন করিতে হইবে৷ 

পূর্কো লোকের সনে একটা সংস্কার ছিল, যে উচ্চশিক্ষা 
নারীদিগকে দ্্রী্নোচিত সদ্গ্ুণসমূহে বঞ্চিত করে; 
সৌভাগ্যক্ৰমে দিন দিন এই ধারণ! পরিবর্তিত হইতেছে । 
উচ্চশিক্ষ! লাভ করিবার সময় আমাদিগকে এই অভিযোগ 
বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে । সময় সময় আমাদিগকে. 
কোন কোন শিক্ষিতা নারীর অপরূপ ব্যবহার দেখিয়! 
নিতান্তই লজ্জিত হইতে হয়। তাহার! ভ্রান্তিবশতঃ মনে 
করেন যে উচ্চশিক্ষ! লাভ করাতে তাহার! নারীম্গীবনের 
কতকগুলি সাধারণ কর্তব্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, 
অহঙ্কারে স্রীত হইয়! ভাবেন, মস্ত একটা কি-জালি-কি 
হইয়া পড়িয়াছেন ; সানান্ঠ গৃহকর্ধ্ম আবার করিতে হইবে 
কেন? এইরূপ অহঙ্কার শিক্ষার লক্ষণ নছে। সুশিক্ষিত 
নরনারী কোন নির্দোষ কার্যে অবহেলা কারন ন1। 
ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কোন কর্তব্যই হীন বা ক্ষুদ্র নহে। 
প্রত্যেক সামান কর্তব্য আমাদিগকে মহত্বের পরেই 
লইয়া যায়। ই 
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দিন পরই আমি তোমাকে 
পারিব। িি৫৮-4-.... নি 
রী হর ফি লা কিছু দির চাপা কারের 


চলা অহ হে লী বালা: লইয়া যাওয়! হইল না!  তোষাকে ৰাটীতে 





১: পাঠাইয়! দিবার কথা হইল। সেগদাদাই তখন বাড়ী 
ফি রা হর কর্তা তাহার কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া 
মিড এ ডিও তুমি কলিকাতার বাসা দুদিন রহিলে; কারণ পরী. 

নিঃশব্দে উঠিত জাগি’ করুণ-নয়নে__ গ্রামে চলিয়া গেলে আর শীগ্ঘ আসা হইবে না; আমার 
কাছে যাইবার যে ক্ষীণ 'আশাটুকু, তাহ তখনও 


তকতের অর্থ) যথা! আরাধা-চরণে ৷ 
নির্বাণ হয় নাই। কিন্ত সে রাইয়। 
তোমার প্রত্যেক বাকা আশ! ও আশাসে টি রি rags 


তারপর ভবানীপুরে তোমার পিমামহাশয়ের  বাটীতে 
কি সাস্বনা, কিবা শাস্তি, সে শক্র-আবাসে 
[কিবার অনুমতি ভিক্ষ! করিলে । বিরক্তি 
প্রদানিত দণ্ধপ্রাণে রাজর্ষি-বালার ! ১ এ 


মিশ্রিত সম্মতি পাইলে। পিসানহাশগ্নের কাটাতে 

পুতর-হস্তা-দার! প্রতি হেন বাবহছার গিয়াও কিছুকাল ছিলে, কিন্তু অবশেষে সেই দেশের 

কে করেছে বিশ্বে আর ?--অতুল্য ভুবনে. . বাটাতেই যাইতে হইল। 

ধ্ তুমি ছে যরমা, পৌলস্ত-ললনে ! দেবি, এসময়ে তুমি যে পত্পুলে Alan ein 

ভীীবেন্তকুমার দত্ত। পড়িয়া মন এখনও কাতর হইয়া উঠে। ৫ই এপ্রিল, 
১৮৭৪, লিখিয়াছিলে--"তোমার পত্র পাইলাম। তুমি 


দশ কাশ্পত্য-দীবন। এখাদ। পাৰা বল বরফে তৰ 
যে অন্ধকার দেখছি । আমার আর কেহ নাই। তুমি 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ--একাকিনী । কই ?”__-এইরূপ কাতরোক্তিতেই পত্রধানি পরিপূর্ণ। : 


বর্ধমান হইতে ফিরিয়া একাকিনী আনিয়া কত তোমার মন তখন এমন একাকী হইর| পড়িয়াছে যে 
কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে দেশের বাটাতে পড়িয়া ছিলে। পত্রে প্রবোধ মানিত না। আমার পত্রগুলি পাঠ করিয়া 
তার পর এত কষ্টের পুরন্ছার স্ব্নপ একটু স্থখের দিন দর্শনের পিপাসা আরও বাড়িয়া যাইত! আগুনে সত 
দেখিয়াছিলে। হরিনাভিতে আমার সঙ্গে ও ধর্ম্মব্ধুদের ঢালিলে কি তাহা নির্বাণ হয়? তখন তো তুমি কেবল 
সঙ্গে আনন্দে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আমি মতিহারী শরীয়ই, জানিতে আত্মাকে তখনও চিনিতে শেখ নাই। 

চলিলাম, তোমাকে আবার আমার সঙ্গ-ছাড়া হইতে তোমার দোষ ছিল না। এ সেবকই তখনও শরীরের 

হইল। এবারকার পরীক্ষা আরও সুদীর্ঘ এক বৎসর জন ব্যস্ত ছিল। ০০০০০৮০০০৯০ 





ধনুহীন হইয়া আমিও অন্ধকারে বেড়াইতেছিলাম। 
১.৮: ঈশ্বরকে ডাকিও, 
কট্‌ও ভূলিও না।” আমার সেই অবস্থায় 
বোর রখ রর উদার 
করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি লা। তুমি আবার 
জিজ্ঞাসা করিলে, “মতিহারী জায়গ! কেমন, বন্ধু কেমন? 
সমাজ আছে কিন! ? ধৰ্ম্মবন্ধ আছে কিনা? তোমাকে 
শিবনাথ বাবুর মৃত কেহ দেহ করিবার লোক আছেন 
কিনা, শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। তোমার যে কষ্ট হইবে 
সমুদায় আমাকে দিও; আমি তাহা হইলে বড়ই সুখী 
হইব ।” এমন করিয়া আমার মনের সকল ভারের অংশ 
না লইলে, আমার আত্মার কল্যাণের সংবাদ না লইলে 
সে সময় আমি কোথায় থাকিতাম ? দেবি, তখন তুমিও 
অনেক নিয্নভূমিতে ছিলে, আমিও অনেক নীচে ছিলাম। 
শরীরের বিচ্ছেদে উভয়েই কাতর হইতেছিলাম। কিন্ত 
৯১১০ নিউরন 
গুণে দুটা নিয়ন্তরবাসী আত্মাও পরস্পরের কত সাহায্য 
করিতে পারে। 
প্রীপুরের বাটী গিয়া তোমার সেই পুরাতন জীবন 
মাবার আরম্ভ হইল। প্রতিদিন সংসারের হাড়ভাঙ্গা 
খাটুনি, ছুটি কন্তা পালন, তাহাদিগকে লেখা পড়া শিক্ষা 
দেওয়! ও সঙ্গে সঙ্গে অবসর পাইলে নিজেও একটু 
পড়া ও আমাকে পত্র লেখা এই তোমার দৈনিক জীবন 
ছিল। : এ সময় ধানভানার দিন পড়িল, তাহাতে অত্যন্ত 
নধিক সমর যাইত, ও পরিশ্রম হইত। কতদিন এমন 
হইয়াছে যে আমার পত্র আসিয়াছে, তখন ধান ভানিবার 
বরে কাধে ব্যস্ত রহিয়াছ, পত্র পাঠের ১৪ৎক্সক্যে বুক 
ডাস্‌ ধড়াস্‌, করিতেছে, কিন্ত -পত্র পড়িতে পাও নাই; 
বুদ কাৰ্য্য শেষ করিয়! তবে পত্রের দিকে মন দিয়াছ। 





নত কষ্ট ও অঙ্গুৰ্ধা তবুও পত্র পিখিতে ছাড়িতে 
'। প্রায়ই তিন চারি পৃষ্ঠার পত্র আসিত। 
তোমার মনের কষ্টের আর একটি কারণ হইয়াছিল। 
০: তমাকে শ্বগুরালয়ে আনা হইত, 
বি 8151- 


বি AS 


একবার এইরূপ পিতা বাস করিতেছিলে; হঠাৎ, 
্বশ্ুরালয়ে আসিবার আদেশ হুইল। তখন; তোমার 
পিত্রালয়ে কেবল তোমার মাতা ও দাদ! ছিলেন) সেদিন 
একাদশী, মাতাকে* একা ফেলিয়া আসিতে তোমার 
কষ্ট হইতে লাগিল। আর তখনও তোমার দাদার 
আহার হয় নাই; তুমি একবেলা পরে যাইবার অনুমতি 
ভিক্ষা করিয়া পাঠাইঁলে। শ্বশুরালয় হইতে উত্তর 
আসিল, “না, এখনই আসিতে হইবে ।” ইহাতে তোমার 
মাতা ও তুমি বড় ক্লেশ পাইয়াছিলে। তোমার মাতা 
দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, “আমার কন্যা কি বধ 
কাছারও দ্বারা আমার উপকার হয় না” তোমার 
মাতার এই কথাটুকুর জন্যও তোমাকে শ্বগুরালয়ে অনেক 
অপ্রিয় বচন শুনিতে হইয়াছিল। 

পরিবারের এইরূপ ব্যবহারে যখন কষ্ট পাইতে, সেই 
সময়ই আবার আমার ধর্মবিন্ধুদের পত্র ও সময়োচিত 
অর্থপাহাযা পাইয়া তোমার মন বিশ্ময়াপন্ন ও কৃতজ্ঞ 
হুইত। বাস্তবিক, তুমি ও আমি সে সময়ে আমন বন্ধ 
না পাইলে আমাদের জীবন কত ছুঃখসয় হইত |. ভুমি 
এই হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলে থে ছুঃখীর কাছে 
সহান্তভূতির মূল্য কত ;. সেইন্ট নিজেও সেই সহানুভূতি 
চিরদিন অন্যকে দিয়া আসিয়াছ। + * * 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ_মতিহারীতে প্রথম বার। 


মতিহারীতে আমার মাসিক আয় ছিল ৮* টাকা; 
তাহ! হইতে মাসে৩* টাকা দেশে মার নিকটে পাঠাইতে 
হইত। বাকী ৫০ টাকায় অত বড় সংসার চালান 
কঠিন; কিন্ত দেখিলাম, তুমি বেশ গুছাইয়া চলিতে 
লাগিলে। টানাটানি -বলিয়া! কখনও ক্ষুধ হও নাই। 
শেষ মাসে প্রায়ই টাকা হাতে থাকিত না, চি 
একবারও মুখ মলিন করিতে না। 
.. এইবার আমরা ব্রাহ্ম পরিবারের মত জীবন যাপন 
করিতে লাগিলাম। ১৮৭৬ লালের ২রা জানুয়ারী হইতে 
Fat ES ৬ 


8 





ডে 3 
3 সমাদ স্থাপন টি 

সহিত সু গা SEAL, 
সমাজ বলে তাহা বুঝিলে। পরের জন্ত চিন্তা 


করিতে আরম্ভ করিলে। এই সময়ে দক্ষিণ-পূৰ্ব বলে 

বড় বন্ধ হই অনেক লোক মারা বার ও লোকের 

_- প্রকট হয়। দেই বিষয়ে আচার্শ্য কেশবচন্র কলিকাতার 
মন্দিরে জদয়তেদী আবেদন করেন। আমি ধর্মমত 
টি ক্মাবেদন মতিহারীর সমাজে ১৮৭৭ সালের 
 ঈই সেপ্টেম্বর সামাজিক উপাসনার পরে পাঠ করি। 

পর {ela গুনিবামাত্র তোমার হাতের বান্ধু দিতে 
_ প্রস্তুত হইলে। রাত্রে আমি গৃহে আসিলে তুমি বে কি 

পূর্ণ হই! আমার সঙ্গে কথা বলিলে, 

_ তাহ| তুণিবার নয়। তোমার বাপের বাটার বান্ধ, আমি 

দি নাই, তাহা দান করিবার জগত আমার নিকট বিনয় 

করিবার প্রয়োজন কি ছিল? এ সময় তুমি ববিয়াছিলে, 

তোমার ও আমার ধনে প্রভেদ নাই। পাছে কোন 

অন্যায় দান করি! ফেল, এই আশঙ্ক।। বাজুর দাম 





সাহায়া কও পাঠাইর। দেওয়া গেল। আমি দেখিতে 


লাগায়, ও দেখি! দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইতে 
বালা, ছে আমার পি ধর্ম তোমারও জীবনকে 
__ অধিকার করিতেছে.) : 
i কণ্ঠ উতর ই আমি এ সময়ে তোমার 
চা বিকাশ, কার্থয-ক্ষতার বিকাশ, হৃদয়ের বিকাশ 
শগ্ষা করিম! এমন করিয়া তুমি ও আমি আর তো 
কখনও সংসার করি নাই; ; তাই প্রতিদিন আমাদের 
_ইগনারই কত শিক্ষা লাভ হইতে লাগিল। প্র 
থাকিতে তুমি কাপড় সথথ খুব: পরিপাটী ছিলে। 
না 
আপিবার পর প্রথমে ছোপান সাড়ী, তারপরে 
ধুতি আনিয়া দিতাম।  মতিহারীতে আসি 
বিলাতী ধুতি ছুটিত না। খান ক্র করিয়া তাহাতে 
< নীণের ছোপ দিন সাড়ী করিব! লইতে, এবং সেই অপূর্ব 
TE দা টাটা রাগ “বড শু 






কিন্তু অগঙ্ধার প্রস্তুত করিলে pt ease 
একদিনও আনাকে বিরক্ত কর নাই। প্রথম প্রা 
শাখা পরিধান করিতে, ২ ৬০: আল 
শেষ কর বৎসর শুন্ত হস্তেই । হাতে নোয়া” 
না থাকিলে স্বামীর অকল্যাণ হয়, ০০ 
ছিল না। কোন শ্রদ্ধেয় তবান্ষকার “হাতের ' 
তুমি খোলাইয়াছিলে, এবং ্রাঙ্মিকাের 
“নোর”  পরিতেন তুমি ীং্ কতই রা 
করিতে ! 4 

এই সময় একদিন একটা দে 
তখন নতিহারী পরাস্ত রেল হয় নাই) বেদেশে কপি 
ন্মিত না, অন্তান্থান হইতেও সহজে আসিত না । : পান! 
হইতে একজন বন্ধু এ ফুলকপি উপহার দিয়াছিলেন। 
আমি তোমাকে ' বলিলাম এ কপি সকলকে ভাগ করিয়া 
দাও। প্রেম যে অল্প বস্তু উপহার দিতে সন্ধুচিত হয় 
না, তখনও তুমি তাহা জানিতে না। কষাই তুমি প্রথন 
বলিয়াছিলে, “ছোট কপি, পাচ জনার বাড়ীতে দিলে 


Le 


তারাই বা কি খাইবে, আমরাই বা কি খাইব 1” অবশেষে 


সেই কপিটুকু টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া সকলকে 
বিলাইলে। বুঝিলে যে যেখানে আত্মীয়তা 
নেখানে অল্প সামগ্রী উপহার দিলেও সেই 
বৃদ্ধি হব] ইহার পর হইতে দেখিতাম, তুমি গৃহের 
সামান্ত সামান্য ভাল বস্তুও মকলকে একটু একট করি 
না দিরা গ্রহণ করিতে না! “ক্রমে ক্রমে তোমার দিবার 
প্রবৃত্তি তোমার ক্ষ দান শক্তিকে অনেক অতিক্রম 
করিয়। চবির! গিকাছিল। ইউ 
মতিহারীতে এই মে, সন ডেনা জা 
নো দু হইসে: পুত্র সম্তান হুইল বা 








রি: | 
মা বলিলেন, আমি সুতিকা-গৃহের নিকটে থাকিলে 
প্রস্থতির যন্্ণ। বৃদ্ধি পাইবে, এদিকে বাড়ীতে ঘরও বেশী 
নাই, তাই: আমি নিমবৃক্ষের তলে দীড়াইয়াছিলাম। 
তখন সন্ধাঁকাল। পুজ সন্তান হইয়াছে শুনিয়া আমার 
মন্তক কৃতক্ষতায় অবনত হইল। কোথায় আনন্দে 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব, তাহ! না করিয়া রোদন করিতে 
লাগিপাম। আমার দায়িত্ব কত বাড়িয়া গেল! পুত্র 
সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া, ধর্খে, জ্ঞানে, প্রেমে বদ্ধিত করা, 
এক দুরূহ ব্যাপার মনে হইতে লাগিল। তোমার 
অগোচরে একাকী ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা করিতে 
লাগিলাম। প্রথম ছুই সন্তানের জন্মের সময়ে যেরূপ 
বিঘটন ঘটগ্লাছিল, এবার সেরূপ কিছুই ঘটিল না। 
আমরা মতিহারী থাকিতেই বন্ধু_বাবুর জীবনে 
পরিবর্তন আরম্ভ হইল; তিনি স্থুরাপান পরিত্যাগ 
করিলেন। কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস পরিত্যাগ 
করিয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, লিভার ফুলিল। 
অবশেষে ছুটি লইয়া তাহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য 
আন্তত্র যাইতে হইল। তাহার নিরাশ্রয়া পত্নী তোমার 
নিকটে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাহাকে তুমি আপনার 
মহোদরারূ মত আদরে গ্রহণ করিলে। তোনার বাটাতে 
তিনটি মাত্র ঘর; তাহার একটি রাম ও বসস্তের জন্ত 
ছাড়িয়া দির়াছিলে। স্থানের টানাটানি সত্বেও আর 
একটি ঘর ইহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে। আহারাদির 
জন্য স্বতন্ত্র ঘর রহিল না। এ অন্গুবিধাকে তুমি 
ক্মন্ুবিধা জ্ঞান করিলে না। শুধু তাহাই নহে; টানা- 
উানির সংসারে অল্লানবদনে উহাদিগের ভরণ পোষণের 
সমুদয় ভার নিজ. মন্তকে লইলে। যথাসাধ্য 
টা তাহাদের সেবা করিতে লাগিলে। 


তিন মাস পরে যখন সেই বন্ধু ফিরিয়া! আসিলেন ..ও 


তখন তাহার নবজীবন লাভ হইয়াছে। পূর্বের মত 
ডাহাকে দেখিৱ। আর তর করিত না। একত্রে উপাসনা, 
বন কপার চলিতে- লাগিল । মতিহারীতে যেন. 


তিন্‌ মন্‌ 
কত চেষ্টাই আরম্ভ হইল। এই খে সাধন আরম হইল, 





আমর! এখন ৪1২ জন ব্রাহ্ম হইলাম । ইতার কিছুকাল 
পরে শ্রদ্ধেয় সাধু অঘোরনাথ এখানে আগিলেন। কত 


উপদেশ, কত নাম ফঙ্ধীর্তন হইল । তিনি পঞ্মবনে 
গিয়া যোগে মগ্ন হইতেন, দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম ; 
আমরা সাধন তঙ্জন কি করি, তিনি সমুদয় জিজ্ঞাসা 
করিতেন। আমাদের পরিত্রাণের জন্ত ব্যাকুল হইয়া! 
এমন করিয়া আর বোধ হয় কেহ জিজ্ঞাস! করিবে ল!! 
পুত্র স্থবোধের নামকরণ অনুষ্ঠান তিনিই করিলেন। 
এই নামকরণ, এবং--বাবুর, তাহার স্ত্রীর, তোমার, ও 
ব্যস্তের দীক্ষা এবং মতিহারী সমাজের উৎসব একবারে" 
হওয়াতে একটা তুমূল ব্যাপার উপস্থিত হইল । 

এই সময় সাধু অধোরনাথ প্রত্যহ দুইবার স্নান 
করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্নানাস্তে যোগে বসিতেন। 
তারপর নামগান করিতেন। অতি মিষ্ট লাগিত। আহার 
করিয়া কত ভাল ভাল কথ! কছিতেন। একদিন তাহার 
একজন বন্ধুর বিষয়ে বলিলেন, যে এমনি তাহার দুদ্দশ! যে 
পত্নীর নিকটে ভিন্ন তাহার নিদ্রাই হয় না। আরও বলিলেন 
যে অনাসক্ত না হইলে পরিত্রাণ নাই। যে রাতে সাধুর 
মুখে এই সংবাদ গুনিলাষ, সেই রাত্রেই নিজকে পরীক্ষা 
করিয়া দেখিব, ভাবিলাম। আপনার শয্য| সাধুর নিকটে 
করিতে আদেশ দিলাম। তোমার তাহাতে আপত্তি হইল 
না। এমনি অভ্যাসের গুণ, দেখিলাম সাধু অকাতরে নিজ! 
গেলেন, কিন্তু আমার নি! হইল না! সেখান হইতে 
পলায়ন করিয়া তোমার ঘরে গেলাম, তবে নিদ্রা হইল | 
আপনার হুর্কলতা বুঝিলাম। তোমার সঙ্গে কত পরামর্শ ই 
করিলাম! কিসে এ আসক্তি চলিয়! যায় তাহার জন্য 


ক্রমে এ পথে গিয়া কত সঙ্কল্প করিতে হইয়াছে ও আবার 
কত বার পতন হইয়াছে সকলই তুমি অবগত' আছ। 
তোমার সহায়তা ভিন্ন আমি এ দুর্গম পথে একাকী কখনই 


¥ 


চলিতেপারিতাম না ।* OED MEL তায ULE | 





কাদার গা হয়নাই রনির পে বাৰীতে টিনা বাধতে 
বাধা হুইলাম। - তোমার চরিজের আকর্ষণ এই সময় 
হইতে অনুভূত হইতেছিল। তাই, যখন নূতন বাড়ীতে 
যাইব ঠিক হইল, অমনি বন্ধু-বাবুও বলিলেন, আমাদের 
সঙ্গে গাকিবেন। এ বাড়ীর ভিতরে তিনটা ঘর, বাছিরে 
একটা ঘর । বকুলের অপেক্ষ! . অধম ঘরটাই তোনার 
_ ভাগো পড়িল। সকলে. আপনার ঘর: পছন্দ করিয়া 
7 শইালেন। শেষ যাহ! থাকিল তাহাই তোমার রহিল। 
গে ঘরে বায়ুর গতিবিধি লাই, পাইখানার নিকটবর্তী, তবও 
তুমি একদিনও অঙ্ুশী হও নাই। এই সময় আবার 
আমার সেজদা মহাশয় নিরাশ্রয় হইয়া আমাদের 
" প্ৃৃহে উপস্থিত হইলেন । বাহিরের খরটীাতে তিনি 
সখের বিষ যে তখন প্রতিদিন সকলে একত্র উপাসনা 
করিয়া বড়ই তৃপ্য হইতাম। কিছুদিন পরে আমি পাটনার 
ক্জাবরারী ইন্স্পেক্টার পদে বদলী হইলাম। তোমাকে 
মতিহারীতেই রাখিরা! আমি বাকিপুরে চলিয়া গেলাম । 
:. আমার চলিয়! যাইবার পর মতিহারীর উত্মব উপস্থিত 
. হুইল. কিন্ত বাড়ীতে আমার দাদ! রহিয়াছেন। 
_ তাহায় মত ছিল না যে ভূমি উৎসবে যাও। এদিকে 
উৎসব অন্ত বাড়ীতে (উমাচরণ বাব্র বাড়ীতে ) হইবে । 
(তুমি ধর্ল্দের আহ্বানে আর স্থির থাকিতে পারিলে নাণ 
কয়েক, দিন উৎসবের পর যধন বাড়ী ফিরিয়া গেলে, 
তখন নিজের বাটাতে নিজেই একঘরে হইলে। তোমার 
যঙ্গিনী বসস্তৎ তোমার সঙ্গে একঘরে হইলেল। সকলের 
আহারারি হইলে তোমরা হুজনে নিজের অর নিজে 'প্রস্থত 
" করিয়া! আছার করিডে। কেবল আমার উৎসাহ, আমার 
_ প্রা্থন| এবং সাধনা তোয়াকে উচ্চ করিয়া দিত। তুমিও 
প্রতিদানে অবহেলা করিতে না। এ (৪৮৮৪ 
মাও 93. 


উন তা বাদ বাকা দিতে 





পাপা 


| 
tl 
| 


হইল। তোমাকে, আবার দেশে যাইতে, ছল দেশে 


| [লি মকলাই দিত হইলে । বিশেষতঃ বোধ রক্ানাপনে 


7" ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 


নক থাক শালি এ 





সপম 7525 একমাজ পুর শিপ অন্‌ গুরেলল্‌ ও 
তাহার পরী ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়াছেন। ইনি 
আমাদের ভাবী সন্রাট। এক সময়ে মে বিস্তৃত রাজা 
তাহার শাসনাধীন. হইবে স্বচক্ষে তাহ! দেখিরা তাহার 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ - করাই এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য । 
আমাদের বর্তমান নম্রাটও রাঙ্জালাভ করিবার পুর্বে 
এক বার এদেশে আসিয়াছিলেন ; দুঃগের বিষয় এই 
বে যুবরাজের পক্ষে প্রকত প্রজাসাধারণের সংস্পর্শে 
আসিবার কোন সুযোগই হয় না, সরকারী কর্মচারীদের 
যুখে তিনি দেশের সংবাদ শোনেন, সবকারের অন্থগৃহীত্ 
ধনী রাজগাজড়াদের দ্বারা তিনি অভ্যর্থিত হন, তত্ছারা 
দেশের সুখ সমৃদ্ধির একটা ধারণা করেন।' দেশের 
প্রকৃত অবস্থ। জনসাধারণের দুঃখদৈন্য --সমত্ে “তাহার 
দৃষ্টির অন্তরালে রাখা হয়। স্থতরাং এই প্রকার ভ্রমণের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণই বার্থ হয়। তবে রাজশক্তির প্রতি 
প্রাচীন কাল হইতেই সাম্যের মনে একটা অমানবিক 
শ্রদ্ধার ভাব নিহিত আঁছে। বিশেষতঃ এদেশের লোকের 
নিকট রাজা দেবতার সমান। স্থতরাং যুররাজও যুবরাজ- 
মন্ছ্ষীর আগমনের দ্বারা ভারতবাসীর রাজভক্তি কিরৎ- 
পরিমাণে চরিতার্থ হইবে । বোস্বাইবানীগণ কাজের লোক, 
রাজভক্তিও দেখাইয়াছেন, এবং এই উপলক্ষে বোগ্বাই 
নগরীর একটা মহৎ উপকারও সাধন করিয়াছেন তাহারা 
এই উপলক্ষে বোথাই়ে এক প্রকাণ্ড মিউজিযম (বাছুর ) 
স্থাপনের আয়োজন করিয়াছেন। বুৰযাজ "আই গৃহের 








আর কলিকাতায় ছোটলাটের চেষ্টায়, তাহার বাড়ীতে, 
টান এ অঙ্গার বারোজগ হইডেছে। 


জারা সি ইউজেলে রাড আচ 

'বলিয়! পরিগণিত । ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ভ্ার্টেনী প্রভৃতি 
(সভা দেশের ন্যায় সে দেশের ব্বাজা-শাসনে নিয়মতন্ত্ 
প্রণালী প্রচলিত নাই ; সম্রাট যথেচ্ছাচারী, আভিজাতকুলের 
পরামর্শ অন্তুসারে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাাপেক্ষ| বিস্তৃত রাজা 
তিনি স্বয়ং শাঁদন করিয়া থাকেন। প্রজার কলাণেই যে 
রাজোর কল্যাণ, আদ্ধসভা রুশসমাট এখনও তাহা বুঝিতে 
পারেন না্। উৎপীড়িত, হীন-বল, অশিক্ষিত প্রজা 
সাধারণও এতদিন সকল অত্যাচার সহা করিয়াছে। 
কিনধ পৃথিবীর চতুর্দিকে সভ্যতা ও উন্নতির উন্দল কিরণ 
বিন্কুরিত হইয়া! পড়ি্নাছে, রাজশক্তির পার্থিব আবরণ 
সেই স্বৰ্গীয় জ্যোতির পথ আর অবরোধ করিয়া রাখিতে 
শারিতেছে না। রুশদেশে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্নন আরম্ভ 
| হইয়াছে। কোটী কোটা প্রজ! বিদ্রোহী হইয়া রাজ- 
শাকির বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই 
settee tne স্কুল-কলেজ, কল- 








শিয়া: অংশ nie সর্বদাই দাজনীতি-কেতে 
আপনাদের শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। সে দেশের প্রজা- 
সাধারণের অবস্থা সাধারণতঃ যেরূপ হীন, মহিলাগণের 
সাহায্য না পাইলে দেশের দুর্দ্শামোঁচনের দিন আরো! সুদূর 
পরাহত হুইত। ঘরে যখন আগুশ লাগে তখন স্ত্রীলোকগণ 
চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন না, রাজ্যে আগুণ লাগিলে 
বলিয়া থাকাটাও স্বাভাবিক নহে। দেশের লোকের 
অস্তরে স্বাধীনতার ভাব ফুটাইবার জন্য রুশিয়ার শিক্ষিতা 
মহিলাগণ ও ছাত্রীগণ অক্লাস্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণী ছাত্রীগণ পর্য্যন্ত দেশের নান! স্থানে 
ভ্রমণ করিয়া কুষকদিগকে বুঝাইতেছেন যে রাষ্ট্রবিপ্লব না 


* ঘটিলে তাহাদের ছর্দ্দশামোচনের আর উপারান্তর নাই। 


রাষ্ট্রবিপ্রবের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাহারা নানা প্রকার" 
পুস্তকাদি বিতরণ করিতেছেন। প্রকাশ্য রাজনৈতিক 
আন্দোলনেও তাহারা রীতিমত যোগ দিয়া থাকেন।' 
অনেকে এই জন্য নানার্ূপ শারীরিক বগ্ রণ সম 
করিতেছেন । স্বদেশের কল্যাণের জন্ত দেশহিতৈষিণী 
রুশমহিলাগণ ছুদ্দান্ত অসভ্য “কশাক” সৈষ্টের কঠিন 
বেত্রাঘাত সহিতেও কুষ্টিত হইতেছেন না; কত ছাত্রী 
যে প্রাণ বিসর্জন করিতেছেন তাহার ইয়ভা নাই |, 
অভিঞ্জাত মহিলাগণের মধ্যেও অনেকেই উন্নতিশীল দলের । 
সহিত সহানুভূতি প্রকাশ কিন ) 085 


স্বদেশী আন্দোলন-_বিলাতের “ডেইলি ক্রনিকলু « 
নামক সুবিখ্যাত পত্রিকার নিয়'লিখিত চিন্তপূর্ণ কথাগুলি ' 


প্রকাশিত হইয়াছে,--বঙ্গদেশ বর্তমান সময়ে নবজন্মগ্রহাণের 


কঠোর প্রসব-বস্ণ। ভোগ করিতেছে ॥ সমগ্র ইউরোপে 
তীর জীবনের যে প্রবল উচ্ছাস গ্রব1ছিত: হইতেছে: 





পরিমাণেই এদল হুদ 
জাপানে--অবস্ঠাই নবজীবনের উচ্ছাস যথেষ্ট পরিমাণে 


দেখা যাইতেছে; চীন ও আস্মপক্মান ০ এবার 


সকল হষ্টরাছে। 

ভারতবর্ষে বন্ত,তামঞ্চে যদিও এর হী ১8 
_ মাজার দান তথাপি প্রকৃতপক্ষে সে দেশে জাতীর 
বন নিতান্তই কল্পনার বস্ধ। নান! কারণে ভারতবর্ষ 
_ মীর্ঘকাল হইতে বৈৱেশিক আক্রমণে উৎপীড়িত হইতেছে। 






শক আণহাী লেন একজন জেতার 
২ প্রাযনোজন ছিল, হিলি পূৰ্ববৰ্তী সকল জেতা অপেক্ষা 
. বলবান হইবেন এবং বিজিত জাতির মতামত ও রুচিকে 


সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিবেন। এই দ্বগামিশ্রিত অবজ্ঞা অতি 


অপূর্ব ফল এঁসব করে। লর্ড কার্জন এই প্রকার অবজ্ঞার- 


জীবন্ত গ্রতিমৃত্ি শবয়াপ। আঘাতের পর আঘাত, অস্কুশের 
গর আন্ধুশের প্রন্থারে লর্ড কার্জ্জন বাঙ্গালী জাতিকে 
অতিমাত্রায় উন্বেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশেষে 
ধঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া শান্ত, বশ্যাভাবাপরন বাঙ্গালীর 
_ অঙ্জারে গবর্ণযমেণ্টের প্রতি অতি প্রবল অগ্রীতি জন্মাইয়া 
দিছেন । এমন নিরীহ বাঙ্গালীঙ্গাতি গবর্ণমেন্টের প্রতি 
খত ভীৰ বিরক্তির ভাব পোষণ করিতে পারে, পৃর্সে 
হু তাহা সম্জৎপরধই মনে করে নাই । 
1 অবস্তা বাজ্গানী জাতি অন্ত্ৰ গ্রহণ করিবে এরূপ আশঙ্কা 
_ কেছ করে না। একদল অশ্বারোহী সৈন্য বোধ হয় বাংলা 
দেশকে অনস্তকাল আয়ত্তাধীন রাবিতে পারে। সম শিক্ষিত 
ও অশিষ্ঠ-প্রকৃতি এংলে| ইণ্ডিয়ানগণ অপরিণামদর্শীর ন্যায় 


হয় হি আমরা অয়োদশ শতান্দীতেই বাস করিতাষ, তবে { 


আর ভাবনার কথা ছিল না, কিন্তু বর্তমান যুগে অন্তরবলই 
| দানবলনাংল 1৮87১: পুর্বকালে শতবৎসর- 






লীৎকারেই তাহাদের ক্রোধ প্রকাশ ক য় 
সস ও 
দের বোধগম্য হইয়াছে। শত শত প্রকাশ্য সভার বাঙ্গালী 
প্রথমে তাহাদের বাক্যমান্রে পর্যবসিত হে ধ প্রকাশ করি- 
ক তিল পাণ রং 
করিতে ইরেজজাতিকে বাধ্য করিবে : 
যেন দৈব অন্ুপ্রাণনায় অঙ্ুপ্রাণিত হয আহার | 
ইংরাজ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের একটা অতি তীক্ষ অস্ত 
আবিষ্কার করিয়াছে। সাধ্যান্থুসরে তাহারা ম্যাঞ্চেষ্টারের 
দ্রব্য ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছইরাছে। এই 
সংকল্প দাবানলের স্যার সমগ্র দ্শময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। 
বঙ্গে এই প্রথমবার দেশের ধনী-দরিজ, উচ্চ নীচ সকলে : 


জাতীয় একতার এই নৃতন শত অন্তরে লই 
বাঙ্গালী এই প্রথম জাতীয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হয়ত 
এই চেষ্টার কোন স্থায়ী কল দেখ। যাইবে না ভারতবাসীর 
পথে বিস্ন অনেক ৷ তাহাদের রাশীক্লত বস্তের 
বস্তু না হইলে তাহাদের চলে না। মযাঞ্চষ্টার ভার 
রন্ত্র-শিল্পে সকল প্রতিদ্ন্নীকে, Eo 















১ম ভাগ । } +” fe পৌষ, ১৩১২। 


___ক্্যাথেরিন টেইট। 

‘" বিশ্বরাজের এই সংসার-উদ্যানে সময় সময় এক একটা 
অতি অপূর্ব কুম্ছুম গ্রশ্ুটিত হয়। কুন্মিত উদ্যানের 
, সহজ সহন পুষ্পকে নিশ্বভ করিয়া ইহাদের কোমল- 
মধুর সৌন্দর্খ্য ও প্রাণমনোমুগ্ধকারী সুগন্ধ মানবের 
চিত্ত আকর্ষণ করে। যতদিন ফুটন্ত থাকে, চারিদিকে 
শোভা ১৪" আনন্দ বিতরণ করে, যখন ঝরিয়্া পড়ে, 
মৌন্দার্ঘোর '্বতিটুক্‌' দর্শকের চিত্তে রাখিয়া খায়; 
হগ্টুকু ছড়াইয়া' চারিদিক আমোদিত করে? আমা- 


₹ জঙ্া হয়? নাল্যকালেই ইহার তীকষ বুদ্ধি ও অমায়িক 
মত তাহার সুন্দর মুখখানিতে তীক্ষ প্রতিভার আভা খেন 


2০) 


The woman’s cause is man’s ; they rise or sink 3. : 

চর ] Together, dwarfed or God-like, bond or free; i 

ls If she be small, slight-natured, miserable,” y 2১৬ 
How shall men. grow ? 


Tennyson. 
|. গমসংখ্যা। 


কুটিয়া বাহির ছইত। যে দেখিত সেই ভাল ন! বালিয়া| 
থাকিতে পারিত না। ' তাহার সদাগ্রফু্ তেজশ্বী 
প্রকৃতি, ক্ণশীল স্বভাব ও সকল সংকার্ধ্যে উৎসাহ 
পিতামাতার গৃহকে পর্বদা আনন্দে ও জীবস্তভাবে পূর্ণ 
রাখিত। ণ 

বয়স গতই বাড়িতে লাগিল, তাহার সদ্গুণরাশিও 
ততই বিকশিত হুইতে লাগিল। যোড়শী ক্যাগেরিনের 
চরিত্রের দৃঢ়তা ও গান্ভীর্য্য, চিন্তাশীলতা ও ধর্ম্জ্ঞান 
দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইতে লাগিল। তরুণ বয়সে: 
মানুষের প্রকৃতি সাধারণতঃ তরল থাকে, কিন্তু তাহার 
চরিত্রে উৎসাহ ও উদ্যমের প্রাচর্য্যের অভাব না খাকিলেও 
কোন প্রকার লখুভাৰ কেই কখনও দেখিতে পাইত না। 
এই বয়সেই কর্তব্যনিষ্ঠা তাহার হৃদয়কে সম্প্ণরাপে: 
অধিকার করিয়াছিল। একটা মুহর্থও তিনি অপব্যন 


করিতেন না। নিয়মিত গৃহকার্ধা সম্পাদন করিয়া 


পাড়িত প্রতিবাদীদিগকে দেখিতে যাইতেন, বাড়ীর 
দাসিদাসীদিগকে লেখা পড়া পিখাইতেন | প্রতিদিন 
প্রভাতে ' শধ্যা ইইতে উচিগাঁ বাইবেলহন্ডে ডাছার" 


১ 


শরনগৃছে শর কিনা ন 
শর্যাত্যাগের পূর্বে সাহার নিকট বলিয়া ব 
কিয়দংশ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। তৎপর 





তি গুলিতে শুনিতে পরদাননে ০৯ 


ই জিযাণ্টারের বিসপ যাজকপদ প্রান্তির পুর্বে ক্যাখে- 
নর পিতৃ-গৃছে যাস করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন-- 
 ক্যাথেক্িন ভ্ান্চার্টের, * সফলের হৃদয়মন অধিকার 
| করিয়াছিলেন, ইঙ্গিতে তাহার ইচ্ছা বুঝিতে পারিলে 
[ নামার ব্রাত্গণ ও আমি তাহা পুর্ণ করিতে 


হাসি অথবা একটা প্রশংসাবাণীর জন্ত আমরা 
'রিতে পারিতাম না এমন কাজই ছিল না।” ইংলঙের 


করিতেন রল! বাহণ্য যে দেবীগ্রকৃতি ক্যাখেরিনই 
| তাহার এই আকরণণের কারণ ছিলেন]. \ 


fies Spat bah রা 


মধে। পবিত্র প্রেমের সঞ্চার হইল । মণিকাঞ্চন একত্র 


মানত হইলে যেষন অপূর্ব শোভা হয়, ই’হাদিগকে 


৮ পাউ্বাঃদাদ লা বোধ 


৪০৮১০ ০ 











আপনারা না বুঝিলেও সময স্বজনেরা বধিদ্াছিলেন। 
যে ইহাদের বধে গভীর প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে। এফ 
দিন ক্যাখেরিন নিবিষ্ট মনে পা-জাম! সেলাই করিতে- 
ছিলেন, তাহার মাতুল দেখিয়া কৌতুক করিয়া হাসিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা কটি (ক্ঠাণেরিন ), এ গুলি 
বুঝি ডাক্তার টেইটের জন্ত ?” কিন্তু ক্যাগেরিন বা টেইট 
কেহই তখন, পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই যে তাহারা 
দাম্পতা-বন্ধনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। রব 
ভাগিনেরীর এই প্রকার ঠাট্টা তামাসা আমাদের দেশে 
নিতাস্তই অস্বাভাবিক বলিয়! বোধ হইতে পারে, 
ইউরোপে নারীর স্বামী-মনোনয়ন প্রথা প্রচলিত,সাধাজিক 
আচার ব্যবহারও বিভিন্ন, গে দেশে এইরূপ ব্যবহায় . 
বিন্দুমাত্র ও দোষবহু বলিয়া বিবেচিত হয় না| ১৮৪৩ 
খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে ডাক্তার টেইটের সঙ্গে ক্যাথে- 
রিনের গুভবিবাহ সম্পন্ন হ্জ। বিবাহে পৌরহিত্য করি- 
বার দগ্ড এই নাতুলকেই তখন নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। 
বিবাহের পর ক্যাখেরিনের স্বন্ধে গুরু কর্তব্যয়াণির 
ভার পতিত হইন। কোণায় পিনৃডবনের - শান্তিময় 
গৃহস্থ, আর কোথায়: - |. 
দারিস্ব-পুর্ণ অধ্যক্ষত| কাৰ্য্য । রক 
জীবনে শাস্তরসাম্পদ পিকৃগৃছে নীরবে যে শক্তি অর্জন 
করিয়াছিলেন সেই ধর্মবিশ্বাস ও ভগস্তক্তি হৃদয়ে নি ত 
থাকিলে মাহয কোন শগতে৯০ ৭ 




















এ ১ 


রে চলিলে মাহৰ 
বিশৃঙ্খল প্রক্নৃতির লোকে তাহ বুঝিতেই পারে না, তাই" 
কৰ্স্মীদ্গের কার্ণযাবাহল্য দেখিয়া আমরা 


জগতে 
অবাক ছুই | প্রাতঃক্ৃত্য সমাপন করিয়া প্রতিদিন, 
ভিনি সমবেত উপাসকম গুলীর উপাসনায় যোগ দিবার অন্ত 
ধর্মঙ্গিরে গমন করিতেন। তৎপর কিছুকাল আপনার 
ঘরে একাকী গাক্ষিয়া পরিবারবর্গের সহিত পারিবারিক 
উপাসনার যোগ দিতেন। । বেলাধ্শটার পর গৃহকর্শ্মে নিযুক্ত 
হইতেন। সপ্তাহের বিশেষ বিশেষ দিনে সহয়ের গরিবের! 





কট উপস্থিত হইয়া আপনাদের ছুঃখ-কাছিনী 
বিবৃত করিত। _ক্যাথেরিন তাহাদের অভাবের কথা- 
গুলি লিখিয়া লইতেন। পরে যথাসাধ্য সেগুলি মোচন 
করিতেন । অবসর পাইগেসবগৃহধাণী বন্ধুদিগের স্তি 
জানালোচন! করিতেন ও কথাবার্তা কহিতেন। স্বব্ধা 
পাইলেই-একটু একটু জার্মান ভাযা শিক্ষা করিতেন। 
অবগর দিনের 'অপরাহ্থে তিনি বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত 
দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। স্বামীর সঙ্গে মিলিত 
হ্য়! স্কুণের ছাত্রদিগের সঙ্গে সায়ংকাল যাপন করিতেন। 
এই স্ধয়তাপূর্ণ  সাগ্ধযসমাগমে ছাত্রগণের প্রাবাস 
ক্লেশ অনেক পরিমাণে দুর হইত। দেবপ্রক্ৃতি শিক্ষক ও 
দেহপ্রবণ! শিক্ষকপত্নীর সংসর্গে ছাত্রাবাসও তাহাদের 





১৮০ Savages | 


যর তাহারধীর, শান্ত তাব দেবির। লোকে 











করিতেন ও. অধ্যাপনাদ কার্যে নিয়মিতরূপে পু 
দিতেন। এইখানেই তিনি গৃহস্থখের পরাকাষ্টা ভোগ. 
করিয়াছিলেন । আবার এখানেই তিনি জীবনের 
অপ্ধতমসাচ্ছন্ন দিনও দেখিয়াছিলেন। প্েমপ্রবণ স্বামী ও. 
গৃহকে বদানন্দে পূর্ণ রাখিতেন। মাতৃবক্ষ আনন্দের 
উচ্চাসে হিল্লোলিত হইত, ভাত্রমাসের না! 
গাঙের মত টেইট পরিবার শাস্তিস্ুখে টলমল করিত । 
কিন্তু বিহ্যুতের হাদির সঙ্গে সঙ্গেই বেষন, 
বজের নিদারুণ প্রহার উপস্থিত হয়, সুখের হিল্লোলেরন 
অন্তরালে তেমনই কালের করাল দশন লুক্কািত ছিল। 
ক্যাথেরিনের পূর্ণ গৃহ শূন্ত করিয়া, ওর! কোল খালি 
করিক্সা একে একে গাঁচটা পুজেকন্তা! কয়েক দিনের" মধ্যে 
মৃত্যুর দংশনে আহত হুইল। সঙ্জানশোকের নিদারুণ 
ব্যথা তুক্তোগী ছাড়া অপরে বুঝিতে পারে না চির" 
স্থখী, পিতা মাতার আদরের ' কন্ধ, দেবার মত 
স্বামীর হৃদয়তর! শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অধিকারিনী 
ক্যাথেরিনকে এমন মর্শভেদী শোক সন্থিত হইবে কে 
জাঁনিত? কিন্ত ভগবান্‌ তাহার বিশ্বাসী, ভক পুত্রকন্তায় 
ভাগ্যে সংসারের ছুঃখকষ্টের দাজাটা চিরদিনই 
কিছু বেশী করিয়া ব্যবস্থা করেন । “তাহা লা হইলে 
তাহার প্রতি তক্কের প্রেমের পরিদাঁণট! ভাল করিয়া 
পরীক্ষা হয় না। দসস্তানশোকে বদি কখন মাতার 
উন্মাদিনী হইবার “অবস্থা হয় তবে ক্যাথেরিনের তাছা 
হটরাছিল। কিন্ত ক্যাণেরিনেক্স জীবন-তরু শ্রোতন্বতী 


দ্র, ল্ীর তীরে রোলিত ছিল। সামরিক জনাধৃষ্টিতে লে... 


জীবনে কতা, আসিল না। ঈশ্বরের পেমে, তাহার 
মঙ্গল অভিপ্ৰায়ে ক্যাণেরিনের ‘অটল বিখাস ছিল, 
বিশ্বাস কিছুতেই টলিল ন|। এই দারুণ শোকের? 






চি বানী বিজ শান এ বি 





বিধাতার স্বহস্তের দান বলিয়! গ্রহণ করিতেন ।* ও 
= বাহিরে শোকের উচ্ছাস দেখ! খাইত- না বটে -কিন্ধ 
তাহার কোমল প্রাণে কি আঘাত লাগিয়াছিল তাহা. 
তিনিই জানিতেন। শোকদগ্ধ চিত্তে একটু শান্তি ও 
গীত গনারন হীন 
তা বি মের জন্তু কান পরিত্যাগ করিলেন! 
তের ধু তি শোকের গভীর ছায়ায় আজ হই 
স্তাহাদিগের প্রাণে অব্যক্ত বিষাদের ঢেউ তুলিতে লাগিল । 
পঞ্চ, সন্তানের সমাধিমধ্যে ভাবী জীবনের কৃত আশ! ও 
কষনানজ্ন।. নিহিত. করিয়া. শোকদপ্ড ছটা. নরনারী 
ক্র সহরূরামীর নিকট বিদায় লইলেন । 
:পলাককতিক সৌন্দ্ঘ/পূ্ণ নান প্রকার মনোরম স্থানে 
তাঁহার! কিছু দিন: ভ্রমণ করিলেন.। কিন্তু আবার 
কালইবের সেই গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে, এই কথ! 
ভাবিতেই, তাহাদের. যনে, ভয় হুইত। . কিন্তু মহারাধী 
ভিক্টোরিয়া ভগবানের এই বিশ্বাসী সেবক মেবিকার 
শোকে কাতর. হইয়াছিলেন।. পুত্রহার| মহারাণী 
ক্যাথেরিনের বেদন বুঝিতে গান্ধিলেন, তিনি ডাক্তার, 
টেইটকে লগুনের বিশপ নিযুক্ত করিয়া শোকে সহানুভূতি, 
কাশ ও গুণের সমাদর ছইই করিলেন । 
ও বিস্কৃততর . বর্খক্ষেত্রে.. ক্যাথেরিনের:. কর্শশক্তি. 
আরে ফুটিয়া উঠিল। তিনি যেন নূতন শক্তি ও যাহস, 
এবং অধিকতর ভক্তি-বিশ্বাম লইয়া নব কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতেন | ॥* শত ধর্ম্মার্খী ডাক্তার টেইটের নিকট 
দীক্ষা এহ করিয়াছিলেন ।- তাহারা! প্রত্যেকেই. 
1 গতি ক্যাথেরিনের সন্ধদয়তার কোন না! 
টান স্বৃতি চিরদিন অন্তরে পোণ, করিয়াছেন। ডাক্তার- 


টেইটের অধীনে প্রা এক সংশ ধর্ম যাজক কু করিতেন, 


ক্যাথেক্সিন তাঁহাদের, সকলের ষছিতই ঘনিষ্ঠ. পরিচয় 


স্বাগধ ক্রিয়াছিরোন ॥: যতদিন ডাক্তার টেইট. আগুনের - 


বিশ ছিঝেন প্রতি বৎসরই . ক্যাথেরিনের স্থহে এই 


আইও দি বি না ~ 
উদ্দাপীন হুন লাই” বস্তুত: ইহাদিগকে লইগ্াই ভিনি 
নিরন্তর বাস্ত খাকিতেন। ইহাদিগের উন্নতি সাধনের 
ঝন্ত তিনি করিতে পারিতেন না এমন: কাধ 
খই ছিল। এখন অসারিকতা ও সহাক্তৃতিপূর্ণ অন্ত 
তিনি তাহাদের সঙ্গে মিলিতেন ঘে। তাহারা সকলেই, 
তাহাকে আপন পরিবারের লোক মনে করিত। নিকটবর্তী 
ছইটী শ্রমজীবি-কাখ্যালয়ের শ্রমজীবিদিগের নিকট তিনি 
নিয়মিত রূপে ধর্মমগ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। দিস নিবালেক্ক 
(41075 0০8০০) প্রতিও তাহার মনোযোগের ক্রটা' 
ছিল না। প্রতিদিন উষাকালে “নি সস্তানগণের অন্তরে 
তিনি থে সকল শিক্ষার বীজ: বপন করিতে ওেষ্টা 
করিতেন, বৃষ্ধদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাহাদিগের সেবা 
তন্মধ্যে একটা প্রধান বিষ ছিল। - প্রতি সপ্তাহে এক 


আপস বৃদ্ধ ও পীড়ি ভদিগের পরিচন্যার সন্তানগণ তাহার 
- সঙ্গী হইত । তাহারা বাল-কঠের মধুর সঙ্গীতে ও ধ্পগন্ধ 


পাঠে উহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিত। সন্তান - ক্যাথে- 
রিনের এই দরিভ্রসেবা দর্শকদিগের, জাণে বাসী 
দেবতাদিগের কি ওজন: না 0 
করাইয়া দিত): চুপসে গরিবের এন কুটার, 

ছিল লা! যেখামে তাঁহার সর্কদ। গতিবিধি 

জমে তিনি হাম্পীতাল বি জা 
থে সক হাম্পাতালে নারীর পারার, বিশেষ সুবিধা - 
হারানো 
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পা দি দি গা গা 


স্থার্থসিছ্ির উদ্দেশ্যে, অথবা বিদ্বেষ” 


"অথবা অন্ত নান! কারণে, ইতিহান- 
প্রনিদ্ধ ব্যাক্িবিগের চরিত্র ইতিছাসলেখকগণ কর্তৃক 
অযধারূগে চিত্রিত হইবার দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। 


ছেন | অতি অন্পদিনের কথা; লাক্স! নবকৃষ্ণের মাহান্ম্য 
কীর্তন করিতে গির। আমাদের দেশের এক জন সুপত্ডিত 
ও সুবিখ্যাত লেখক মহারাজ নন্দকুমারের প্রতি অতিশয় 
অবিচার' করিয্নাছেন। 

কেবল যে আধুনিক যুগের অঁতিহালিক ব্যক্ষিদিগের 
স্বত্ধেই এইরূপ-ঘটির় থাকে, তাহ! নয়, রামায়খ, মহা” 
ভারত।ও অন্তান্ত পুরাণাদিতে চিত্রিত আদর্শ টরিজগুলিও 
পরবন্থী লেখকদিগের হস্তে পড়িয়া অক্সাধিক বিকৃত হইয়া 
গিয়াছে। গত ও 

: ঝামারণ/মহান্ডারত প্রভৃতি গ্রহ সংস্কৃত তাষাগ লিখিত ; 
সংস্কৃত ভাষা জনসাধারণের বুঝিবার শক্তি নাই। ধাহাদের 





রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত 
সৃতি গ্রন্েক বিষয় অবলম্বন করিয়া কথকতা করিতেন । 
লই কথকতা শুনিয়! সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞ জন- 


গর সকল সমুদ্রবিশেষ আুবাদগ্রা্থ পড়িবার ধৈর্য্য ও. 
অবসর কয়জন লোকের জআছে,। বলিতে পারিনা) 
তাছাড়া, কাশীদ্ষামী মহাভারত ও ক্বত্তিবাগী রামায়ণ 
বাঙ্গালীর মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এই ভই খানি গ্রন্থ - 
ষে বাঙ্গালা সাহিতোর অতি আদরের বস্ত তাছা মকলকেই 
স্বীকার করিতে হইবে । ক্িস্ধ দুঃখের নিয়য় এই যে, 


- বাজারে যে সকল ক্বদ্বিবাসী. -রাষারণ ও. কাশীদাযী, 


মহাভারত: গাওয়া : যায় তাহা গাঠে মূল : রামায়ণ, 
মহাভারতাদিতে বর্ণিত আদর্শ চরিক্রগু পির এাকৃত.প রিচ 
পাওয়া যাক্গ ন1। মূল 'রামায়গ-মহাতারতাদিতে, বর্ণিত” 
আদর্শ চরিজ্রশুলির নহিত কৃত্ধিবালী রামায়ণ ও কালীদাশী 
মহাভারতাদিতে বর্ণিত এ নকল  চরিজ্গুলির -তুলনা- 
করিলে আকাশ পাতাল 'প্রতেদ দৃষ্ট। হয়) অন্বরচুদ্বী 
হিনাচলের শহিত উই-ডিপির যে প্বন্ধ, বিশ্বাল বনস্পত্তির 


"সহিত এরও বৃক্ষের যে'লদক্ধ, মূল রামায়ণ-মছাভারতাদিতে 


বণিত আদর্শ চরিত্রঞ্জলির নিত, ক্রত্তিবাগ-কাশীদাস- 
বর্ণিত আদর্শ চরিত্র গুলিরও ঠিক বেইজপ লন্বদ্ধ। 
খাটো করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের দেখাদেখি বাজ! 
ও থিক্লেটারওযালারা গে গুলিকে আরও  ছাঁটিগা 
দিশ্লাছেন। ইচ্ছা করিয়া, জানিয়া গুনিয়াই যে তাঁহারা এই 
নকল আদর্শ চরিঅগুলিকে বিকৃত করিয়াছেন, তাহা 
বলিতেছিনা, কিন্তু হইয়াছে গুঁয়প । ইহ! আমাদের 
দীড়াইয়াছে বলিয়া বোধ হয়]! 7 


] ১০২ ১১৭ ভারত-মহিলা 





করেকটি দৃ্টা্তগ্থারা আধার কথা রক্ষার রূপে 
বুঝাইতে চেষ্টা করিব। : 
রামায়ণের বাদিকাণ্ডের খটন1। বিশ্বামিন্র মুনি 
মিবিলার যন্ররক্ষার্থে মহারাজ দশরখের নিকট হইতে 


8817 415, 1১28 


| | দাৰে হুট দহ দশরগ রাজা প্রথমে অনেক - 


আপত্তি করিয়া পরিশেষে রামলপ্মণকে বিশ্বামিত্র মুনির 
| সহিত “মিৰিলার ' যজ্ঞ-বিশ্ন নিবারণের জন্ত প্রেরণ 
| করিলেন। : এবিধয়ে মূল বাল্দীকি-রামায়ণে এই পর্য্যন্ত ।- 
৷ এই বিষয়ে কৃত্তিবাঁগী রামায়্ণে কিরূপ লিখিত. 
হা দেখুন । দশরণ রাজ! যখন : দেখিলেন যে 
| বিশ্বামিত্ৰ মুনি রামিকে দা লইয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না, 
তখন রাজ! এক ফন্দি ঠাওরাইলেন। রাজার মনে সর্কা- 
| ব্দঙ্ধ মুনির অভিশাপ জাগিয়া আছে, কবে 
| প্রাণ যাইবে । তাই দশরথ করিলেন কি, 
৷ ভরত ও শক্রগবে বিশ্বামিত্ৰ মুলির ' মিকট আনিয়া 


বলিলেন, "এই রামগশ্মাপক লইগা যাউন।" সরলচিত্ত 


বিশ্বামিত্ৰ মুনিও সন্দেহমাত্র না করিয়া, রামলঙ্গাণ মনে 
ফরিয়! তরতশক্রপ্নকে লইয়া চলিলেন। খানিক দূর গিয়া 
কি জানি কেন বিশ্বামিত্ৰ মুনির মনে বুঝি সন্দেহ হইল। 
তিনি ভাবিলেন যে এরা ছুটি প্রকৃত রামলক্মাণ কিন! 
পরখ করিতে হুইবে। অমনি তিনি তরতশক্রত্বকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বাপু রামলশ্মণ, তোমাদের 
একট! কথ! জিজ্ঞামা করি। এই খান হইতে মিথিলা 
যাইবার দুইটি পথ। এক পথ দিয়া গেলে এক প্রহরে 
মিথিলা! যাওয়া বায়, কিন্তু নে পথে যাইতে “বড় ভয় 
বানি, পথের অধোতে আছে তাড়কা রাক্ষমী”, আর এক 
পথে: গেলো, তিন দিন. লাগিবে, সে পথে কিন্তু কোন 
তর নাই। এখন কোন্‌ পথ দিয় মাইতে ইচ্ছা, কর।” 
তরতশক্রু্র বলিলেন, “যুনিব্র, দুইজনে খাটাইর! ফল কি, 
তিন দিনের পথে মিথিল! যাওয়াই ভাল। একথা শুনিয়া 
বিশ্বামিত্ৰ ভাৰিলেন, যে রাম তিন কোটা রাক্ষপ মারিবেন, 
সেই ঝাষ যে ডাঁড়ক! রাক্ষণীকে ভয় করিবেন, এ কখন 
হইতে পারে না, ব্অতএব--এজল না হইবেন ভীরাধ 
শশ্মণ।" রাজ আমাকে ভ্বরতশক্রত্ধ দিয়া ভাড়াইয়াছেন। 








অমনি ভরতপক্রমকে লইয়া রা 
অযোধ্যা উপস্থিত হই] ক্রোধদৃষ্টে অযোধ্যা পানে 
চাহিলেন, অমনি অযোধ্যার ঘরে ঘরে গুন লাগিয়া গেল । 
অযোধ]ার লোকের। রামলপ্মণকে এ সংবাদ দিলেন । অমনি. 
রামলপ্মণ--“ধেয়ে আসি গড়িলেন সুনির : চরণে” 
তখন মুনি অমৃত দৃষ্টে অযোধ্যার পানে: ১ আর 
যেমনটি ছিল তেমনি হইয়া গেল। রামলস্মণকে- 
লইয়া মিথিলায় চবিলেন। কিছুদূর গিয়! ভরত-পক্রগ্রকে। 
থে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিবেন, সেই পর্ন রামলঙ্মগকেও 
জিজ্ঞাপা করিলেন। "রাম "বলিলেন 'যে, “শী যাহাতে, 
মিথিলার পৌছিতে পারি তাহাই করিব।: সোজা পঞ্চ 
দিয়াই যাইব, তাঁড়কাকে ভয় করি না।” দীনেশ বাঁঝু 
এবং সাইত্য-পরিষদের সভাগণ ক্ষন! করিবেন, কৃম্তিবাস- 
ঠাকুর প্রকৃত পক্ষে এই কথাগুলি  লিখিয়াছিলেন 
কিনা ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বাজারে যে সকল 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ গাওয়া যায় এবং যাছ| কিনিয়া 
সকলে পড়িয়া থাকে, সেই সকল কৃত্বিবাসী রামায়ণেট এই 
রূপ কথ! ' লিখিত আছে। এস্বলে  কুত্তিবাসের 
দশরথ রাজা প্রবঞ্চক ও মিথ্যাবাদী রূপে চিত্রিত, অথচ 
ইনিই সত্যপালনের জন্য রামকে বনে দিয়া প্রাণত্যাগ 
করিবেন) ভরতশক্রপ্পকে ভীরুর একশেষ কর! হইয়াছে। ' 
বিশ্বামিত্ৰ মুনির ব্রহ্মতেজ ও রামের মাহায্মা কীর্তন 
করিতে গিয়। দশরথ, ভরতশক্রত্স এবং খোদ বিশ্বামিত্র 
মুনিকে্ড মাটি করিয়া ফেলা হইয়াছে। ক্রত্তিবাদী' 
রামায়ণে এরূপ দৃষ্টাস্তের নিতান্ত অভাব নাই। : : 
কাশীদাসী ধ্যাত: হইতে otf দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। ১7 
" ভীকৃষ্ণের দুর্ভাগ্য যে তিনি এদেশে গর 
রূপে পূজিত ; অগচ এমন ছৃষকার্থা নাই হা! কৃষ্চভক্তেরা 
ক্বষ্ণকে দিয়া না করাইক়াছেন। একে ত মুল গ্রন্থেই 
পরক্ষিপ্তের ছড়াছড়ি, তাহাতে পরবর্তী থাংলা ভাঙার 
লেখকগণ আরও রং চড়াইয়াছেন। তী্মপর্ধ হইতে, 
একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। তীগ্ম আট দিন বুদ্ধ করিয়াছেন। 
পাশুবের! কৌরবদিগের বহুতর সৈতা বিনষ্ট করিয়াছেন। ... 
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চথ্যোধন অতিশয় চিন্তিত হইয়া কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত 
ইহার গ্রাতিবিধানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
কর্ণ বলিলেন" যে, “আপনি শোক করিবেন না। 
আমি আপনার প্রিয় অঙ্ুষ্ঠান করিব। আপনি ভীস্মকে 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে অপস্থত করুন। তাহ! হইলে আমি 
অক্ধারণ করিয়! গাগুবগণকে বিনাশ কর্িব। ভীষ্ম 
নতত পাঁওবগণকে দয়া করেন, তিনি তাহাদিগকে 
পরাজয় করিতে - সমর্থ নহেন।  শান্তস্কুনন্দন কেবল 
ধগাভিমানী ও রণগপ্রিয়, তাহার তাদৃশ ক্ষমতা নাই। 
সুতরাং তিনি কিরূপে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবেন? 
অতএব আপনি তীঘ্মের শিবিরে গিয়া তাহাকে অস্্রত্যাগ 
করিতে অন্তুরোধ করুন। তিনি অগ্ত্রত্যাগ করিলেই 
আপনি অতি লীগই সুন্ধদবাক্ধব সমেত পাঙু-পুত্রগণকে 
মৎকর্তৃক নিহত দেখিবেন।” কর্ণের কথামত ছুর্যেযাধন 
ভীক্ষের শিবিরে গিয়া! কহিলেন, “হে অরাতি মিপাতন, 
আমর! আপনাকে আশ্রয় করিয়া! সবান্ধব পাঞবগণের 
কথা দুরে থাকুক, ইন্দাদি দেব ও দানবগণকে সমরে 
পরাজয় করিতে মাহদ করি। অতএব মহেঙ্্র যেমন 
ঘানরগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনি 
কৃপা রুরিয়া পাঁঙবগণকে পরাজয় করুন। আমি 
সমুদ্ধ সোমক, গাঞ্চাল, কেকয় ও করুষগণকে সংহার 
করিব। হে মহাত্মন্, আপনি যদি পাশুবগণের প্রতি 
দয়া করিয়া ব! আমার প্রতি দ্বেযবশতঃ অথবা! আমার 
মন্দডাগ্য প্রযুক্ত পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে পরাধ্যুখ 
হয়েন, তাহা হইলে সমর-রমর্দ কর্ণকে অনুজ্ঞা করুন, 
তিনি. সমরে সবাক্ধব পা গুবগণকে পরাজয় করিবেন।” 
এই. কণা বলিয়া দুর্ণ্যোধন নীরব হইলেন । 

ভীগ্ম র্ধোধনের বাক্যশেলে পীড়িত হইয়া অনেকক্ষণ 
পর্য্যন্ত কোনো কথাই কৃছিখেন না। অবশেষে ক্রোধ 
সংবরণ করিয়া শাস্তভাবে বশিলেন, “নামি যণাশক্তি 
যত্ববান্‌ ও প্রাণরক্ষায় নিরপেক্ষ হইয়া তোমার 
প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছি, তথাপি তুমি আমার 
প্রতি কি নিমিত্ত ফঠোর বাকা প্রয়োগ করিতেছ? 






কন নব লন 
গ্রহণ করিলে শতপূত্র ও তোমার স্োদরেরা পলায়ন 
করে, ভীমার্জ্জুন তোদাদিগের উদ্ধার সাধন  ক্ষরেন। 
বিরাট নগরে মহাবল মঙ্ুন একাই আমাদের সকলকে 
পরাজয়: করেন৷ ' এই যমন্তই: পা গুৰরিগের 'বিক্রমের 
পর্যাপ্ত নিদর্শন । হে মহারাজ, : মোহপযুক্ত: ভুমি 
বাচ্যাবাচায : জ্ঞান রছিত হইয়া গিরাছ।। যেমর মুসূর্থ, 
ব্যক্তি মকল বুঞ্ষকেই সুবৰ্ণময় নিরীক্ষণ করে, তেমতি 
তুমিও সমস্ত বিপরীত দেখিতেছ। - আজ দেখিব, তুমি 
পুরুষকার প্রদর্শন পূর্বক পাওর ও স্থগয়গণের সহিত 
বৈরানল প্রন্জধিত করিয়া কিন্ধুপ যুদ্ধ কর। আমি 
শিখন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া সমাগত পাঞ্চাল ও 
সোদকদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার গীতি বর্ধন 
করিব । তুমি সুখে নিদ্রা যাও। আমি রুল।-মহাযুদ্ধ 
করিব। হে মহারাজ, যত দিন এই পৃথিবী থাকিবে 
তত দিন লোকে আমার এই মহাযুদ্ধ কীর্তন করিবে ।” 
অনন্তর মহারাজ ছূর্যেযোধন ভীগ্নকে অভিবাদন 
করিয়া স্বশিবিরে গমন করিলেন ॥ পরদিবগ তীক্ম 
অতি ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।  অঙ্ছুন 
ভীগ্মের ,সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ 
অন্যমনস্ক হইতেছেন ও তীদ্ম কর্তৃক পীড়িত 
হইতেছেন দেখিয়া কু রখ হইতে অবতরণ করিয়া 
ভীম্মকে বধ করিবার জন্ত ধাবিত হুইলেন। - আঞ্জুন 
তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নামিয়া কৃষ্ণকে নিবারিত করিলেন 
ও অতঃপর প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ক্ুফ্চের 
প্রতিজ্ঞা ছিল ভারতযুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিবেন, না; তবে 
যে ক্ষণ ভীঙ্মকে বধ করিতে, ধাবিত, হুইয়াছিলেন, 
তাহার উদ্দেশ্য. অর্জ্ছুনকে যুদ্ধে উত্তেল্দিত করা. ইহা 
সারখির কর্তব্য। রুফ্চের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিনা। . মূল 
মহাভারতের বৃদ্ধান্ত এইমাত্র । তীগ্মের : প্রতি 
ধাবিত হওয়াতে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা তঙগগ- হইয়াছিল 
কিনা সে প্রশ্নের মীমাংসার প্রয়োজন নাই। কিন্তু 
এই ব্যাপারে কৃষ্ণের চাতুরী কি কপটতার কোন 


পানের ' াওবাহ '. করিয। | অগনিযে কও পরিচয় পারা বায় না। এ লে, কি রোধ, 


করিতে পারিলেন 'ন!? 
‘'_ শ্বস্তপি রণেতে কালি না মায় পাঁওবে, - 
"অপযশ তোঁমার যে খুযিবেক সবে। 
ক্রিয়া উঠিল শুনি ভীগ্ন মহাবীর, : 
উপ হইতে পঞ্চ শর করিল বাহির | 
চি নি... 0097 ক ° 
" মহাকাল নাম তার জানে সর্বজন ! 
- স্বাণ হন্ডে করি কহে 'জাহু বী-নন্দন, 
- কোনো ভয় না তৰ শুন দুৰ্য্যোধন । 
ক্ষল্য রণে পাবে মারিধ এই শরে, 
'"' দেষ দীমৌদর খদি ছল নাছি করে” 
: ছুর্য্যোধন এই: কথা শুনিয়া অস্তরগৃহ নির্মাণ করাইয়া 
দিলেন এবং মহানন্দমন্গে শিবিরে প্রস্থান করিলেন। 


“ 


ভারত-মছিল।। 
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মহারাজ" যুৰিটির সহদেবের ৮754 
করিলেন | তখন. 

সর রা 
বীরবর অর্জুনে আমার সঙ্গে দেহ। 

"ছল করি তীক্ষ্থানে আনি * SE 

অনিষ্ট ঘুচিবে হবে সবার কল্যান" 

যুধিষ্টির জিজ্ঞাসা করিলেন,“তা কেমন করিয়া হইবে }* 
কৃষ্ণ বলিলেন যে, “ইতিপূর্বে তর্য্যোধনকে গন্ধকোরা' 
বাধিয়া লইয়া যায়। অৰ্জ্জুন ছূর্ব্যোধনকে মোচন করেন? 
সেট সময় ছর্য্যোধন অর্জুনকে বর দিতে চাহেন। অর্জুন 
বলেন যে এখন বর মজুদ থাকুক, ইহার পর আবস্তক 
হইলে লইব। আজ সেই বর লইয়া কার্য উদ্ধার করিব ৷” 
কৃষ্ণ অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া! : হুর্য্যোধনের শিবিরের 
দিকে গেলেন। অর্জুন শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, কৃষ্ণ 
বাহিরে রহিলেন | দুর্য্যোধন অর্জ্জুনকে দেখিয়! ধখোচিত 
অভার্থনাঁ করিয়া বলিলেন যে, “কিচ্তু আগমন, 
যে বাছা তোমার তাহা করিব পুরণ!” অঙ্জুন কৃষ্চের 
শিক্ষামত বলিলেন যে, গন্ধ হস্ত হইতে আপনাকে 
উদ্ধার করিলে আপনি আমাকে বর দিতে চান। 
আমি তখন সে বর লই নাই, পরে লইব বলি) এখন 
দেই বর প্রার্থন করিতেছি; আপনার মুকুট আমাকে 
দিতে হইবে।” হুর্য্যোধন বিন! বাক্য বায়ে মুকুট 


7 এ দিকে ঠিক সেই সমরে পাগগুবশিবিরে কৃথ্চ সহদেবকে অর্চ্ছুনকে দিয়া সাদরে বিদায় দিলেন। অর্জুন রুষ্চের 


জিজ্ঞাসা করিলেন, “সহদেব, গণনা'করিয়া বল দেখি, 
কাল কেমন বুদ্ধ হইবে?” কাণীরাম দাসের মহাভারতে 
সহদেৰ গণকঠাকুর, কিন্তু ব্যাসের মহাভারতে সহদেবকে 
ক্োনস্থানেই গণক" বলা হয় নাই ॥ মূল' মহাভারতে 
লিখিত আছে যে, *ন্ঠাকগর সহদের উশনা-প্রণীত নীতি- 
শাস্ত্রে সম্যক ব্যুৎগন্তি লাভ করিলেন ।” -লহদে কৃষ্চের 


কথামত ' গণিয়।" হজিলেন যে তীগ্ম আমাদিগকে বধ 


করিবার জন্তু পঞ্চ শর বাহির করিয়াছেন, আর আমাদের 
নিস্তার, : নাই। শা] ও ৮1 ৰ ও 


১পরাধর্শ অনুসারে সেই মুকুট মাখার দিয়া ভীগ্রের শিবিরে 
উপস্থিত হইলেন, ভীগ্ দু্খ্যোধনের দূক্টবারী অ্থুনকে 
দ্ধ্যোধন মনে করিয়া বলিলেন, ¢ রর 
কহ গুনি রাজা ছূর্ষোধন, 1" 
টন ৯০৮ নন 
পার্থ বলিলেন দেহ মহাকাল শর, ২. 
" স্বহস্তে পাগুবে বৰি জিনিৰ সমর 1: 
"= হাস গঙ্গাপুজ শর দিলা সেই ক্ষণে : 
: - নিলেন অর্জুন তাহা হুরযিত ননে। ৮: - 
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তখন ভীম চকে বলিলেন যে, “তুমি বেমন আমার 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে, কালি যুদ্ধে আমিও তোমার 
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিব। তোমাকে যুদ্ধে অস্ত্র ধরাইব।” 
পর দিবস যুদ্ধে রণ ভীগ্মকে মারিবার জন্য ধাবিত 
হইয়াছিলেন। “এই বিষয়টি মতি রায়ের "্ভীগ্মের শর- 
শয্যা” গীতাতিনয়ে আছে। নতি রায়ের প্তীশ্মের শরশয্যা” 
পালার কল্যাণে উহা! দেশের সর্ধজ অতি উত্তমরূপে 
প্রচারিত হইয়া গিয়াছে । ইহাতে ছুর্দ্যোধনের আতিথ্য- 
সৎকারের প্রশংসা করিতে হয়, ভক্তাবীন ভগবান 
ভক্তের - প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্যা স্বীয় প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করিলেন, একা মনে করিলে রুষণভক্তদের চিত্ত 
তক্তিতে গদগদও হইতে পারে) কিন্তু মান্যভাবে 
দেখিলে কৃষ্ণ বা অঙ্ছুনের চরিত্রে কিছুমাত্র শ্রন্ধ! হইতে 
পারে না। অথচ মূল মহাভারতে এ মকল ব্যাপারের 
উল্লেখ মাত্র নাই । “অশ্বখামা হত হইয়াছেন”, এই হিথ্যা 
কপ! যে অজ্ঞুন কিছুতেই বলিতে স্বীকার করেন নাই,সেই 
অঙ্ছুনই কাশীরাম দাসের হাতে পড়িয়া অঙ্লানবদনে এত 
বড় একট! জুয়াচুরি করিয়া বখিলেন। (ক্ৰমশঃ ) 


২. ্রজ্ঞানে্্রশনী গুপ্ত । 


—— 


স্বদেশী আন্দোলন ও 
বঙ্গমহিলা। 


স্বদেশী আন্দোলন ত আরম্ভ হইল; শিক্ষিত 
ব্যক্তির। বিদেশী দ্রব্য বর্জন করিতে ও স্বদেশী দ্রব্য 
ব্যবহার করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু অনেকের 
আশঙ্কা হইল, পাছে বা ব্যাপারট! মেয়েরাই পণ্ড করিয়া 
ফেলে, জন্তই সংকল্প রক্ষা করা কঠিন হইয়া 
ছাড়ায়! কারণ অধিকাংশ মেয়েরই শিক্ষা সামান্য, 
চিন্তার কষে সী হুঙগ-রাজনীতির মধ্যে তাহাদের 
বুদ্ধিই প্রবেশ করিবে না। তাহারা বিদেশী দ্রব্য 


চোখে যে ধাধা আাগাইথ1 দিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ে রদ 
কুহক-দাল বিস্তার করিয়াছে, তাহাদের কি সাধ্য আছে. 
ধে,বিলাতি দ্রব্যের মোহ হইতে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবেন, 

আদর করিয়া স্বদেশী জবা গ্রহণ করিবেন? তা খ্দি 
ঘরের মেয়েরাই বিলাতি দ্রব্য বৰ্জ্জন করিতে ন! পারেন, 
_আমাদের বাহিরে গিয়া গোরার উগ্রমূর্তি এবং ty 
আনিয়া গৃহকর্ীর রুক্ষমূর্ঠিই দেখিতে হয়, তাহ! হইলে 
আমরা আমাদের সংকল্প কতদিন অটুট রাখিতে পায়িব ? 

কিন্তু এই কয়েক মাসের মধ্যে আমরা কি দেখিলাম? 
দেখিলাম, মেয়েরা যথেষ্ট শিক্ষা পান নাই বটে, তথাপি 
তাহারা স্বদেশের কল্যাণের জন্ত পুরুষদিগের পাৰে 
দাড়াইবার অযোগ্য নহেন। তাহার! জটিল অর্থনীতি 
ও কুটিল রাজনৈতিক ব্যাপারের স্পা মর্ম বুঝিতে 
না সত্য ; কিন্ত হিন্দু নারীর স্বাভাবিক মহত্ব ও ষষ্ট 
সহিষুতা এখনে। তাহাদের হৃদয়ে অঙ্গ রহিয়াছে। 
প্রয়োজন হইলে এখনো তাহার! জননী জন্মভূখির নাষে 
পুকধের স্তায়ই ত্যাগমস্ত্রেদীক্ষিতা হইতে পারেন এ 
বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিলাস-বাপনাও বং 
করিতে পারেন। যদি তাহারা তাহ! না পারতেন, 
তাহার! যদি পুরুষদিগের স্তায় দৃঢ় সংকল্পের নহি 1 
দ্রব্য ত্যাগ করিতে না চাহিতেন, তাহ! হইলে কখনই 
এত: সহজে স্বদেশী আন্দোলন সর্ধধা।পী হই 
পড়িত না। 

দেশী আন্দোলন আর হইবার পয হইতেই ওই 
প্রবন্ধলেখক মঞ্চঃস্থলের অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন। 
প্রায় সর্বত্রই শুনিয়াছেন যে, পুরুধেরা যেরূপ উৎসাহ 
ও দৃঢ়তার সহিত বিদেশী দ্রব্য ত্যাগ করিতেছেন, 
রমযীগণ ঠিক সেইরূপ উৎসাহ ও দৃঢ়তার সহিতই বিরেশী 
দ্রব্য ত্যাগ ঝরিতেছেন। বরং কোন কোন দুলে “রমনী- 
দিগের উৎসাহই অধিক দেখ! গিয়াছে। আমরা এনন 
একটি পরিবারের কথ জানি খে, সেই পরিবারের bd 


দিগের বিদেশী অব্য বর্ন করিতে তেমন উৎসাহ দা 
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একটা পয়সার জার রর URE রাজি 
নহেন ॥ তাহারা ছির-বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে 
প্রস্তুত, তথাচ বিলাতি বসত ক্রয় করিতে অসন্মত। 
কয়েক মাগ খালি হাতে রহিয়াছেন; তবু বিলাতি চুড়ি 
কিনিয়| ব্যবহার . করেন নাই। আগরা একজন 
সন্ত্রাপ্ত বেহার-প্রবাসী বাঙ্গালীর কথ! শুনিলাম যে, 
তাহার পরিবারের পুরুষের! উত্তম বিলাতী বস্ত্র পরিতে 
জঙ্জা। বোধ করেন না, কিন্তু মহিলার! তাহাদের উৎকৃষ্ট 
. বিলাতি বস্তু ত্যাগ করিরা অতি সামান্য রকমের দেশী 
কাপড় পরিয়াও আপনাদিগকে গৌরবান্দিতাঁ মনে 
করেন। এই অল্পদিন হইল কোন একটা কলেজের 
অধ্যক্ষের নিকট শুনিলাম, যে একজন ডেপুটি মাজিষ্রেট 
‘তাহার নিকট স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে সামাগ্ত 
হু একটা কথা মাত্র বলিয়াছিলেন। কিন্তু ডেপুটি বাবুর 
পত্নী সেই কথা শুনিয়। মনের ক্ষোভে একদিন অনাহারে 
ছিলেন। তার পর ডেপুটি বাবু যখন বলিলেন “তুমি দুঃখ 
করিও না, আমি স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে", তখন 
তাহার পত্নী অল্প গ্রহণ করিলেন। 

মেয়েরা শুধুই যে বিদেশী দ্রবা বর্ক্ধনে পুরুষদিগের 
সহায়ত! করিয়াছেন, তাহা নয়। স্বদ্দেশী আন্দোলনের 
পর হইতে স্বদেশের অনেক মহৎ, কার্য্য সম্পন্ন করিবার 
আন্ত তাহার! উৎসাহাব্বিত। হইয়াছেন! এ স্থানে তাহার 
দৃষ্টান্ত স্বক্নপ মহিলাদিগের সভ! সমিতি ও কার্ধ্যাদির 
বিষয় মংক্ষেপে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি । 
-_লেৰ্ধ প্ৰথমেই ময়মনসিংহের মহিলাদিগের সভার কথা 
উল্লেখযোগ্য । নারীদ্িগের মধ্যে সর্বাগ্রে তাহারাই 
লভ। ক্ষরিন! রঙ্জ-বিভাগের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং 
বিদেশী দ্রব্য বর্জন পুর্ধক স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করিবার 
ফান দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়। যখন 
বড কার্জন বঙ্গ-বিভাগের ঘোষণাপত্র প্রচার করেন, 
-তখন আমন্থা ধৰ্ম্ম প্রচারোপলক্ষে ময়মনসিংহ গিরাছিলাম। 
একদিন উক্ত স্থানের ব্ৰাহ্মসমাজ গৃহে আমাদের বক্ত,তা 
হইতেছিল। বক্তুতার সময় দেখা গেল, কয়েকজন 


তার পর আনিকা বে বাড়ীতে অতিথি হইরাছিলান, 
দেখিলাম, নেই বাড়ীর একটি ছাপব্বীয়া বালিকার 


বঙ্গের অঙ্চচ্ছেদের জন্ত ময়মনসিংহের কয়েকজন মহিলা 
শোক রশ গোরিক বর ধারণ করিয়াছেন এবং 
তিন দিন হুবিষ্যানস গ্রহণ 1॥ তখন, স্তাহারা 
‘বরণ কোম্পানীর অপমানিত কেরাণীদিগের জন্যও চাদা 
তুলিতেছিলেন। ময়মনসিংহের নলের এই না 
হুরাগ অন্থকরণযোগা। 

ময়মনসিংহের সিডি ভদ্রগৃহের রমণী- 
দিগের এক বৃহৎ ষভার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার 
পূর্বে এদেশে কখনও কোন সভায়ই বোধ হয় নান! শ্রেণীর 
এত অধিকসংখাক মহিলার সমাগম হয় নাই। এ সভা 
কয়েকজন মহিলা, উৎরুই রচনা! পাঠ করিয়া! তাহাদের 
মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আপাতমনোরম ও 
অতুজ্জগ বিদেশী বিলাসদ্রব্যের প্রভাবে যে দেশের 
রাশি রাশি অর্থ বিদেশে যাইতেছে এবং এ যকল বিদেশী 
সামগ্রীর প্রভাবে যে দেশীয় মহিলাদিগের মধ্যে অবথ। 
বিলাগিতা বৃদ্ধি হইয়াছে, তজ্জন্ মহিলাদিগের যে স্বদেশী 
জিনিসের প্রতি অন্ুরাগ প্রকাশ করা কর্তবা ১--এ কণ! 
তাহার! অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। 

কলিকাতা ব্যতীত ঢাকা, বরিশাল, বাকিপুর প্রভৃতি 
আরে! কয়েকটি জায়গায় মহিলাদিগের সভামমিতির বিশেষ 
বিবরণ আমর! অবগত আছি। বিগত পুজার ছুটি 
উপলক্ষে ঢাকার খাতনাম| উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্র 
রায়, কৃষ্চনগরের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার বসু, 
বাকিপুরের প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি 


কয়েকজন গণ্যমান্থ লোক কর্ম্মাটারে গমন করিয়া- 


ছিলেন। রাখি-বন্ধনের দিন তথায় পুরুষদিগেরও যেরূপ 
একটি সভা হইয়াছিল, তেমনি মহিলাদিগেরও একটি 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল । মহিলাগণ সেই সভায় 
পরস্পরের হস্তে রাখি-বন্ধন করেন। তা ছাড়া বিদেশী 
দ্রব্য আর বহার করিবেন না বলিয়া সংকর করেন, 








নবৰিধান আসার আধা শ্রহুক শ্রকাণজ্ 
রায় মহাশয়ের বাড়ীতে ভ্রাতৃত্বিতীয়া উপলক্ষে রমণীগণ 
যে একটি মহৎ অনুষ্ঠান করেন, তাছাও উল্লেখযোগ্য । 
রমণীগণ উক্ত অনুষ্ঠানে সহরের অনেক উদার প্ররুতি- 
সম্পন্ন বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী পুরুষকে নিমন্ত্রণ করিয়!- 
ছিলেন। তাহার! পুরুষদিগের কপালে চন্দনের ফোট! 
দেন এবং সঙ্গীত, আবৃত্তি ও প্রার্থনাদি করেন। সঙ্গীত, 
আবৃত্তি ও প্রার্থনায় তাহাদের স্বদেশভক্তি এবং অন্তরের 
উচ্চাভিলাযই পরিশ্দুট হইয়া উঠিগ্নাছিবা। তাহার! 
নারীজ্াতির অবস্থার উন্নতি করিতে এবং স্বদেশের কার্যে 
নারীদিগকে সঙ্গিনী করিয়া লইতে পুরুষদিগকে অনুরোধ, 
করেন। গে দিন যখন উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া সভা 
ভঙ্গ হইল,তখন সমবেত পক্ষ ও নারীকণ্ঠের“বন্দে মাতরস্” 
ধ্বনিতে আমাদের হৃদয়ে যে আশা ও উৎসাহ উদ্দীপিত 
হইয়া উঠিগ্নাছিল, তাহ! অনেক দিন স্মরণ থাকিবে। 
উল্লিখিত অনুষ্ঠানে মহিলাগণ যে সকল যঙ্গীত গাহিয়া- 
ছিলেন, তাহার একটা সঙ্গীতের কিয়দংশ এই £_ 

প্রঙ্কল্প লইব নব, বোনের! সহায় হব, 

ভাই যবে দিবে প্রাণ স্বদেশের তরে, 

যদ্দি মানবের ছুখে, ভাই থাকে ম্লান মুখে, 

বোনের! করুণ! লয়ে যাবে ঘরে ঘরে |” 
শাহা হো’ক বঙ্গমহিলাগণ স্বদেশী আন্দোলনের 
কিরূপ সাহাধ্য করিয়াছেন, আমর! এতক্ষণ সংক্ষেগে 
তাহাই বৰ্ণন! করিলাম। কিন্ত মহিলাদিগের এই সকল 
কার্য এবং তাহাদের অরস্থা সম্বন্ধে চিন্ত! করিবার অনেক 
কথা আছে। বহুদিন পুর্বে সুঙ্মদশী স্বর্গীয় বন্ধিমচন্দর 


তৎপ্রণীত, “আনন্দমঠ” উপন্যাসে বাঙ্গালীকে যে কয়েকটি 
কথা বুঝাইতে চে! করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটা কথা 
এই ে_ বাঙ্গালীর ঘরের মেয়েরা. শুধুই যে গৃহকরশ সম্পগ 





হে কেবল পরের সন্ধীণ সীমার মধ্যেই র্ধ থাকিবে) 






তাহা নয় । জশিক্ষা ও স্থযোগ পাইলে, উপযুক্ত অবস্থায় 
পড়িলে, তাহার! বিপুল কর্মক্ষেত্রে পুরুষের পারছে 
৷ ছাড়াই স্বদেশের কার্যোও আত্মোৎসর্গ করিতে পাঞ্েন॥ 
কিন্তু এতদিন এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই । 
রমণীদিগের উচ্চশিক্ষা ও অবস্থার উন্নতির কথ! হইলেই 
অনেকে বলিতেন, “আমাদের মেয়ের! ত বেশ আছে 
তাহার! স্বামীকে ভালবাসে, শ্বশুর শাশুড়ীর মেবা করে 
মন্তানদিগকে স্তন্দান করে ১--তাহাদের অভাব কি? 
তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষা দিবার চেষ্টা কেন? তাহারা 
কি কাণে কলম গুজিয়া কেরাণী সাজিয়া আফিম 
করিবে 1-_মেয়েদের ঘর হইতে আবার বাহিরে ডাকা. 
কেন?” 

কিন্তু দেখিতেছি, পুরুখেরও যেমূন ঘরের কাজ, 
বাহিরের কাজ দুই-ই আছে) মেয়েদেরও তাই। বাঙ্গালী 
এতদিন নিজের স্থখহুঃখ লইয়া, স্বার্থপর হই! আপনাকে, 
আপনার ঘরের সঙ্ধীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রাগিয়াছিল,-- 
বাহিরের ভাই ভগিনীর কথা, জননী জঙ্গভূমির কথ! 
ভূলিয়াছিল, তাই ত দেশের দুর্গতির সীম! পরিসীমা 
ছিল না। আর আজ সেই বাঙ্গালী ঘর হইতে আপনাকে 
বাহিরে আনিয়াছে, দেশের কাজে একটু মন দিয়াছে, 
সেজন্ত চারিদিকেই উন্নতির লক্ষণ দেখ! দিরাছে। এখন 
বাঙ্গালী রমণীদিগকেই বা কেবল ঘরের ভিতর গৃহকর্স্মে ও 
আপন আপন পরিবারের স্বার্থের সন্ধীর্ণ সীমায় বন্ধ 
রাখিলে চলিবে কেন? স্বদেশের কর্ণক্ষেত্র উদ্মুক্ত হই- 
স্কাছে, এখন এই কর্ণ্মক্ষেত্রে বিপুল জনমজ্যের স্ভিত, মিলিত 
হইয়া নারীদিগেরও মাতৃভূমির সেবা করা প্রয়োজন 
হইয়াছে।. বঙ্গনহিলাগণ সেই প্রয়োজন যে কিয়ংপর্নিমাণে 
উপলব্ধি, করিয়াছেন. এবং তাহাদের শিক্ষ। এ অবস্থার 
অনুরূপ দেশের, কার্য্য যে কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয্নাছেন, 


তাহাদের যভাসমিতি ও অনুষ্ঠিত কার্য্যের দ্বারা তাহারই: 


প্রমাণ পাওয়। গেল। 
এখন স্মদেশহিতৈষীদ্িগকে কয়েকটি বিষয় চিন্ত!" 


করিতে. হইবে। প্রথমতঃ কিরূপে : উচ্চশিক্ষাত্থারা 
রমনীদিগের অবস্থার উন্নতি কর! যায, তাঁহার ছন্দ যা 


০০ 
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ক্র! আবশ্যক | দ্বিতীয়তঃ রলকীহিগের জন্ত ত উপর 
কর্পক্ষেত্র নির্দিষ্ট কর! প্রয়োজন । ৰ 
আমর ্বদেশী আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম, 
দিগের শক্তির সহিত নারীশক্কির সপ্মিগন হওয়াও 
প্রয়োজন। কারণ আগরা আগেই বলিয়াছি, গৃহের 
স্থীলোকেরা সহায় না হইলে জানরা! কিছুতেই আমাদের 
মংকল্প রক্ষা করিতে পারিতাম না। তত্তিত্ন রুষ-জাপান 
কে জাপানীদিগের উন্নতির বিষয় বিশেষ ভাবে 
আলোচনা করিয়াৎ বুঝিতে পারিয়াছি, স্বদেশকে উন্নত 
করিতে হইলে, পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীজাতির অবস্থার 
উন্নতি হওয়া আবপ্তক। জাপানীগণ স্থশিক্ষার জন্ত 
খং ত পুরুধদিগকে বিদেশে পাঠান নাই; এক দল 
ও আমেরিকায় পাঠাইয়াছিলেন। রমণীদিগের 
জাপানের সর্ধত্র অতি সুন্দররূপে স্ত্ীশিক্ষা 
বস্তার হইয়াছে। এবং সেই  সুশিক্ষার ফলে রমণীগণ 
কাতীয় গৌরবের মাহাত্মাও বুঝিয়াছেন ;__এয়াপ ভাবে 
বুবিয়াছেন ঘে, তাহারাই সত্তানদিগের চিত্তে জাতীর 
গৌরব-পপৃহা উদ্দীপিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং স্বামী 
ও সন্তানদিগকে সর্ধ প্রকার স্বদেশের হি্ানষ্ঠানে 
যাহাধা করিতেছেন । 
“আমানের দেশের অধিকাংশ সুশিক্ষিত যুবকের 


*সধোই যে মহব, নিঃস্বার্থ ভাব ও গৌরবন্পৃহা পরিগণিত 


হয় না, তাহার কারণ কি? একটু চিন্তা করলেই 
বুঝি পারা যায় যে, অন্তান্ত কারণের মধো তাহাদের 
শৈশব-শিক্ষার অভাবই একটি প্রধান কারণ। “বাঙাল! 
বেশের শিশুগণ যখন জননীর স্তন্তপানের সঙ্গে সঙ্গে জননীর 
স্তরের ভাব গ্রহণ করে, এবং তন্থারা শরীর ও মন পরিপুষ্ট 
হইতে থাকে,তখন জননীর কোন্‌ আকাঙ্ষা/কোন্‌ অভিলা- 
ধের দ্বারা তাহাদের জীবনের লক্ষ্য স্থিরহইয়! থাকে ? বঙ্গীয় 
জননীগণ মনে ভাবেন, ছেলেটি যদি বি, এ, এম্‌, এ, 
পাশ করিয়া উক্কীল কিন্বা হাকিম হইতে পারে, একটি 
বন্দী বালিকাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া আসিয়া 
তাহার সুকুমার দেহলতা. প্রন্ধ,টিত পুষ্পরাঁজির ন্যায় 


(| পৰ্ণালঞ্ধারে, সুশোভিত করিতে পারে;--এবং তাহা 





ভিড 6১০৮ ; 
রূত-কতার্থ ছল । পাবি bot 
তাছাদেরই বাসনানুন্প শিক্ষার খীজ বপন করেন। সেই 
শৈশব-শিক্ষার ফলে শিক্ষিত যুবক অন্তরে কোন, 
প্রকার উন্নত যশোস্পৃহা কিনা oi) লাভের আকাঙ্ষা 
পরিলক্ষিত হয় নাঁ। যুবকের! প্রাণপণ করিয়া পরীক্ষায় 
উ্তীর্ণ হন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অর্থোপার্জ্জন করেন; 
অর্থৰার! পত্নীদিগের স্বর্ণাঙ্গ অণবা শ্যামাঙ্গ কিছ! রুষণাঙ্গ 
শ্বর্ণাভরণে- বিভূষিত করেন; ততন্তির স্বদেশের কার্ধো 
আঁল্মোৎমর্গ করিবার জন্য প্রবল অঙুরাগ এবং তাহাতে 
গৌরব অন্কৃব করিবার দৃষ্টান্ত কয়জন যুবকের মধো 
দেখিতে পাওয়া যায়? 
কিন্ত জাপানী মহিলাদিগের ন্তায় ns যদি 
স্ুশিক্ষা প্রাপ্ত হন; যদি স্বদেশের ঢর্গতি ও অভাব বুঝিতে 
পারেন ; যদি স্বন্তদানের দ্বারা সম্ভানদিগের শরীর 
পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগকে এই কগাটা বুঝাইয়া 
দিতে পারেন যে__ছে সম্ভানগণ, এই থে হৃদয়ের শোণিত 
পান করাইয়া তোনাদিগকে মানুষ করিতেছি, ইহা 
কিসের জন্ঠ? ইহা কি বি, এ, পাশ করিয়া! একটি 
সুন্দরী বালিকাধধূ ও তাহার সঙ্গে শ্বপুরের শ্রমোপাঞ্জিত 
অর্থের কিয়দংশ গৃ্ে আনিবে, সেই জন্য ? না, তাহ! নয়। 
তোমরা শরীরের শক্তি, মনের চিন্তা, উপার্জিত অর্থ 
জননী জন্মভূমির চরণে অর্পণ করিয়া দেশের মুখোজ্ছল 
করিবে, নিজেরা যশস্বী হইবে এবং আমাদিগকে. গৌরবা- 
দিতা করিবে-_সেই জন্ত। তাহা হইলে হাঙ্গালী জাতির 
অবস্থার পরিবর্তন হইবে, বাঙ্গালী স্বদেশকে ভীলবাসিতে 
শিখিবে, বাঙ্গাশী দেশের কাজে শক্তি দিয়া, প্রাণ দিয়া, 
সর্বপ্রকার ক্লৈশ ও নির্যাতন ব্হ করিয়া আপনাকে 
গৌরবান্বিত মনে করিবে) 
স্থৃতরাং সর্ব প্রথমেই, রমণীদ্দিগের, আজি হা ] 
তাহাদের অবস্থার উন্নতি কর! প্রয়োজন, একটা ধনভাণ্ডার 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া! প্রত্যেক সহরে ও পদ্রীগ্রামে অন্তঃপুর্থ ] 
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মঠিলাদিগের নল কতকগুলি না নিযুক্ত 
করা আবস্ভক। 
বিতঠীরতঃ রমণীদিগের জন্য উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রের দ্বার 
উগুক হওয়া প্রয়োজন। ধীহারা শিক্ষিত রসণীদিগের 
সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত, তাহারা অনেকে জানেন, 
অনেক রমণী তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি, সুবিধা ও অবসর অন্ু- 
সারে স্বদেশের কল্যাণার্থ কিছু কিছু কাজ করিতে চাহেন। 
কিন্তু তাহারা যে কিরূপ প্রণালীতে কি কাজ করিবেন, 
তাহাই ভাবিয়! পান না, স্থৃতরাং বাঙ্গালাদেশে সত্বর বঙ্গ- 
মহিণাদিগের জন্তু উপযুক্ত কার্ধ্যক্ষেত্রের দ্বার উন্মোচন 
হওয়া আবশাক। 
এজন্য কলিকাতা! সহরে এবং প্রতোক জেলায় বঙ্গ- 
মহলাদিগের এক একটি মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া 
প্রয়োজন। যে সকল মহিলা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন 
এবং সহিতা ও সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া মোটা মুটি দেশের 
সংবাদাদি অবগত হইয়া থাকেন, তাহারাই অগ্রণী চইয়া 
&ঁ গকল সমিতির কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবেন। আমাদের 
মনে হয়, কলিকাতায় সর্ধশ্রেণীর মহিলাগণ মিলিত হইয়া 
যদি একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন, তাহা হইলে 
সেই গমিতিত দ্বারা এদেশে অনেক মহৎ কার্শ্য সম্পন্ন হইতে 
পারে। প্রথমতঃ তাহার! আপনাদের অবস্থার উন্নতি করিতে 
পারেন ; চাদ! তুলিয়া অস্তঃপুরের শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী 
নিযুক্ত করিয়া এদেশে স্ত্ী-শিক্ষা বিস্তার করিতে পারেন। 
দ্বিতীয়তঃ হিন্দু এবং মুসলমান মহিলাদিগের মধ্যো প্রীতি 
ও সন্তাব স্থাপন করিতে পারেন; নিয় শ্রেণীর স্ত্রীলোক- 
দিগের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদিগকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন 
করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতে পারেন। তত্তিন্ 
প্রতোক রাজনৈতিক ও-সামাজিক ব্যাপারে তাহার! গবর্ণ- 
মেন্টের নিকট ও সমাজের নেতাদিগের নিকট আপনাদের 
মভামত বাক্ত করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ "তাহার! প্রতি 
জেলায় আপনাদের শাখাসমিতি স্থাপন করিয়া স্বদেশী 
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আন্দোলনে নানা প্রকারে পুরুষদিগের সাহায্য করিতে 
পারেন। চতুখতঃ গরীবের ঘরের মেয়েরা তাত খুনি! 
যাহাতে স্বহস্তে বস্ত্রা্দি নির্বাণ করিতে পারেন, তাহার 
বন্দোবস্ত করিতে পারেন । * 1 
কিন্ত এসকল কার্ধা করিতে oe রমনীজাতির 
প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌, সচ্চরিত্র, উন্নতিশীগ, সুশিক্ষিত; স্থদেশ- 
হিতৈষী পুরুষদ্দিগের সাহায্য গ্রায়োজন। নচেৎ মহিলাগণ 
নিজের! চেষ্ট। করিয়! বিশেষ কিছুই করিতে পারিবেন না । 
কিন্তু তাহ! বলিয়া রমণীদিগ্রে একেবারে নিশ্চেষ্ট 
হইয়া বসিয়া থাকাও উচিত নয়। তীহার! পুরুষের 
মুখের দিকে ত অনেক দিনই চাহিয়! রহিয়াছেন। এবার 
স্বদেশী আন্দোলনে তাহারা নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া 
যেমন অনেক সদগ্ষ্ঠান সম্পন্ন করিতছেন, সেইরূপ 
আপনাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ও দেশের কার্ধোর 
নিমিত্ত ঘদি স্থায়ীভাবে সভাপমিতি স্থাপন করিয়া কোন 
মহংকার্য্যের সুচনা করিতে পারেন, তাহা হইলেই 
তাহাদের শক্তির বিকাশ হইবে, তাহাদিগের সঙ্গুখে 
কার্ধাক্ষেত্রের দ্বার উন্মুক্ত হইবে, তাহারা দেশের লোকের, 
শ্রদ্ধা অকর্ষণ করিতে পারিবেন) এবং পুরুষদিগের 
শক্তির সহিত আপনাদিগের শক্তি সন্মিলিত করিয়া 
যথার্থই জননী জন্মভূমিকে, শক্তিশালিনী করিয়! তুলিতে 


পারিবেন। 
গ্রীঅমৃতলাল গুণ । 


* কলিকাতায় ইতিপূর্বেই এই প্রকার একটা মহছিলাসমিতি 


প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কলিকাতায় মহিলাগণের '্বদেলী. আন্দোলন 
বিষয়ক বিরাট সভা এই সমিতির কর্তৃপক্ষ ছার!ই আহত হটয়াছিল। 
নাটোরের সহারাণী শরযূক্ত' গিরিবাল! দেবী এই সভার সভাপতি 
এবং বিজ্ঞানাচার্ধা শ্রীযুক্ত জগদীশচন্র বন্ধু মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্ত 
অবলা বহু ইহার সম্পাদিক।। আমর! আশা করি এই সভা কমে 


ক্রমে প্রবন্ধলেখক মহাশয়ের বাঞ্ছিত সমিতিতে পরিণত হইবে। 
ভাঃ সঃ সঃ। 
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চির বন্দনীয়! মহাদেবীর প্রতিমা! ; 
ভোমাদেরি পদরজঃ গো ধরি শিরে 
আমরা অর্জি্ু বিশ্বে আকুল মচিমা ! 


তোমাদেরি মাঝে কত লভিলা৷ জনম 
সাবিত্রী, গান্ধারী, গাগা, দময়ন্তী, সীতা; 
মোদের জাতীয় কাব্য নদ! অন্ণুপম 
গাইয়াছে তোমাদেরি আরাধনাঃগীতা ! 


* তোমরা গে! রচেছিলে প্রতি গৃহে গৃহে 
শান্তিময়, পূণাময় ! পূত তপোবন , 
নিশিদিন তোমাদের অযাচিত ম্ষেছে 


করিতেছিলাম সবে জীবন যাপন ! 


তোমরাই ৰীরমাত! বীরজায়া বেশে 
মোদেরে সাজায়ে দিতে সমর সজ্জায় ; 
দেশের কল্যাণ তরে আপনিও হেসে 
ধরিতে শাণিত অনি চামুঙার প্রায়। 


আমাদের অতীতের কত সুখ স্মৃতি 
তোমাদের গৌরবেতে রয়েছে উজ্জল; 
বারেক প্মরণে প্রাণে জেগে উঠে প্রীতি, 
॥ অশ্রুবিশ্ণু রচি দেয় অর্থ্য নিরমল | 


কিন্তু আজি কি কলঙ্ক ! তোমরা "অবলা", 


আমাদেরি মুখ চাহি করিতেছ বাস ; 
মুঢ় মোর! তোমাদ্নিগে করি অবহেলা 
সহিতেছি নিয়তির তীব্র উপছান ! 


তথাপি মা, মনে হয় পুনঃ ধীরে ধীরে, 
বহিতেছে সুবাতাস ভারতে সর্বথা ) 

তোমরা দিতেছ দেখা পুজার মন্দিরে, 
‘ভারত-মহিল!’ নামে করি সার্থকতা ! 


শা” সদ omtpna 


লারা 
আমাদেরে কর মা, দাও সঞ্চারিয়া ক লি 
নবীন শকতি প্রাণে; দিবস-যাছিনী 
ধন্ধ হই আর বার মায়েরে পুঁজির! রদ 
577-251 ঠা 
t না 
অথাৰ। 
সূচনা । ৷ 


যাহার শেষ আছে, আর যাহার শেষ নাই, এরূপ 
ছুটী জিনিসের মধ্যে কোনরূপ তুলনা হইতে পারে না) 
সুতরাং লীগকে দেখিয়া এরূপ কথা বল! চলে ন! যে 
অসীমের কিছু বুঝিলাম। আলোচ্য বিষয় আরস্ত 
করিবার পূর্বে এই কথাটা বিশেষ করিয়া স্মরণ করি। 
ভগবানের সৃষ্টি অনন্ত, তাহার অতি সামান্ত অংশ মাত 
আমাদের জ্ঞানের গোচরে আসিতে পারে, কারণ 
আমাদের দৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ! শুধু চোখে যাহ! দেখি, 
দুরবীক্ষণ প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে তাহা অপেক্ষা অনেক 
মহন্রগুণ অধিক দেখা যায়, একথা! মানিলাম ১. কিন্ত 
নেই দৃষ্টিরও শেষ আছে। ম্থতরাং ইহাতেও বাস্তবিক 
অনন্ত সৃষ্টির কিছুই দেখা হয় না। 

ইহাতে আমাদের নিরাশ হইবার কোনও কারণ নাই ॥ 
আমাদের ক্ষুদ্র ধারণাশক্কির পক্ষে এই সামান্ দেখারও 
মুলা অনেক। অগাধ সমুদ্র হইতে এক বোতল জল 
তুলিয়া আনিলে, সমুদ্রের পক্ষে তাহা! কিছুই হয় না। 
কিন্তু বোতণের পক্ষে তাহা যথেষ্ট হয়। 

আমাদের আলোচ্য বিষয় “ব্রহ্মা” ; সচরাচর 
পরিদৃগ্মান জগত ( visiচ]€ ॥niv০৮৪) বলিলে 
আমরা যাহা! বুঝি, তাহাকেই এস্থলে ব্রহ্ধাণ্ড বল! 


পৌরাণিক ত্রহ্মাণ্ড। 
ব্ৰহ্মাণ্ড অর্থাৎ ব্রহ্মার ডিম। ইহাতে এই বুঝা 
শষ্ট। যাইতেছে যে, ব্রক্চা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, 
এবং জিনিমটী অগ্ডাকার। কিন্তু পুরাণাদিতে দেখা 






ধায় যে, বরগ্জারও কু ছু ছিল। সৃষ্টির আদিতে 
দেখিতে পাই যে, চরাচর ও জলে পরিপূর্ণ, এবং 
তাহাতে, মহাবিষ্ু শয়ন করি রহিয়াছেন। মহাৰিষ্ণুর 
জন্ম একটা ডিম হইতে হুইয়াছিল। সেই ডিম দেখিয়া 
তাহার মায়ের এত রাগ হইল যে, তিনি তাহাকে 
পদাঘাত করিয়া জলে ফেলিয়া দিলেন। সেই খানে 
মহাবিষ্ণু ডিম হইতে বাহির হইলেন। তাহার পিতা 


বাস্থদেব আঙ্গুলে করিয়া দুধ খাওয়াইয়া তাঁহাকে 


বাঁচাইলেন। মহাবিষ্ণু খুব ছোট খাটে। লোক ছিলেন 
বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেখ! যায় যে তাহার 
প্রতোক লোমকূপ জলে পরিপূর্ণ ছিল, এবং তাহাতে 
আবার এক এক জন বিরাট পুরুষ শয়ন করিয়াছিণ্রেন। 
বিরাট পুরুষদের প্রতোকের নাভি হইতে এক এক পদ্ম 
বাহির হয়, সেই পন্মের ভিতর হইতে ব্রক্ষা জন্মগ্রহণ 
করেন। জন্বিয়াই ব্রহ্মার চিন্তা হইল যে, আমার এই 
শরীর কোথা হইতে আসিল? আমার পিতা মাতাই বা 
কোথায়? বন্ধুই বা কোথায়? 
ব্ৰহ্ধা সেই পদ্মের ভিতরে তিম লক্ষ দিব্য বৎসর 
খুরিয়া বেড়াইলেন। তার পর পাঁচ লক্ষ বৎসর তাহার 
বুস্তে থাকিয়া! বাস্থদেবের আরাধন। করিলেন। তাহার 
নিকট মন্ত্র লাভ করিয়া ৭ লক্ষ বৎসর পল্পের ভিতরে 
থাকিয়া তাহ! জপ করিলেন। তার পর ব্রঙ্গাও সৃষ্টি 
করিবার নিমিত্ত বাসুদেব তাহাকে বর দিলেন। 
অতঃপর এই ব্রদ্ধাওড কিরূপ দেখ! যাউক। অবসর 
বঙ্গাণ্ডের আকার উহ! গোলাকার, তাই অণ্ড। ছুইটী 
ও অবস্থান। কটাহ মুখোযুখী জুড়িলে যেমন একটা! 
ফাঁপা গোলাকার খোল উৎপন্ন হয়,সেইরূপ। ইহার ভিতরে 
ভূলোক, ভূবর্পোক,স্থলেক, মছোলেক, জনলো ক,তপো- 
লোক, সতালোক--এই সাতটা লোক আছে। ভুলো 
আমাদের পৃথিবী । ইহার উপরে সুর্য অবধি ভুবলেক 
তাহার উপরে এব অবধি স্বর্গলোক। তাহার উপরে 
আর গ্রহ নক্ষত্রাদি নাই। ব্রদ্ধাণ্ডর ভিতরকার যে 
অথবা বেড়, তাহার নাম আকাশ-কক্ষা। 


তকমধযে গরাবহ, গরিব, সুবহ, সন্বহ, উদ্বহ এই পঞ্চ . 


১১৯ ভারত-মহিলা। 





বায়, দিমি উট তু ৱা একটা সস 
করিতেছে। ইহদিগের নীচে বহ নামক বায়, 
সর্কদদ! পশ্চিম মুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহাতে | 
শনি, বৃহস্পতি, রাহ, কেতু, মঙ্গল, হুর্যা, গুক্র, বুধ, চঞ্জ 
প্রভৃতি গ্রহযুক্ত নক্ষত্রচক্র থুকিতেছে। সেই নঙ্গত্রচজ্র 
উত্তর ও দক্ষিণস্থিত ধ্রুব নামক তারাদ্ধয়ে আবদ্ধ। 
তাহার নীচে “আবহ” নামক বায়, সবধদা, উত্তরসুখে 
প্রবাহিত। নেই বায়্‌তে ক্রমান্বয়ে সিদ্ধগণ, তাছাদিগের 
নীচে বিদ্যাধরগণ, এবং তন্মিয়ে মেধ ও বিদ্যুতের স্থান। 


"এই ব্ৰহ্মাণ্ডের মধ্যে ঈশ্বরের ধারণাশক্তি অবলগ্বন পূর্বক 


পৃথিবী শুষ্গে অবস্থান করিতেছে। পৃথিবীর মধো পাতাল, 
রগাতল, মহাতল, তলাতল, নিতল, সুতল, বিতলাতল, 
ক্রমে এই সাত পাঁভাল। পৃথিবীর উদ্ধারে সুসেরু পর্ধাত, 
তাহার উপরে একটী ঞ্ব তারা) এবং দক্ষিণে বড়বানল, 
তাহার উপরে আর একটা ধ্রুব তারা । 

আমাদের শাস্ত্রে ঞ্ঠতারার বড় সক্মান। উত্তান- 
ফ্রবভার!। পাদের পুত্র ধুব তপস্তার দ্বারা বিষ্ণুর অতিশয় 
প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এমন 'শ্সহাম্পদকে বিষ্ণু কি 
দিয়া পুরস্কৃত করিবেন! গরু! চাহিএগন “আমাকে এমন 
কিছু দাও, যাহা আমার পিঠাও পান নাই।” 
সুতরাং বিষ্ণু তাহাকে অএবনগত করিয়া দিলেন। 
বিষ্ণু বলিলেন, “অন্ন হইতে জীব হয়, বৃষ্টি হইতে 
অয় হয়, সেই বৃষ্টির কারণ স্ছর্গা, মেই স্ুর্যোন আধার 
ফব! তুমি আকল্প সেই পদে পাঁকিয়া জ্যোতি 
গণকে ঘুরাইতে থাক। আমি পুর্কো মঙাদেবকে 
আরাধনা করিয়া এই পদ পাইয়াছিলাম। কেহ 
চারি যুগ, কেছ মন্বস্তর এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন! 
তুমি এক কল্প থাকিবে । এমন পদ মনও পান নাই। 
শাস্ত্রে আছে যে নক্ষত্রচক্র তৈলপীড় খর, অর্থাৎ দ্বানির 
স্তায় ঘোরে। ঞুব অধ্যাপি গেই নক্ষত্রচক্রের ঘানি 
ঘুরাইতেছেন। পুশোর পুরস্কার বদি এইরূপ হয়, 
পাপের শান্তি তবে না জানি কিরূপ। যাহা হুউক,.এই 
পকল্প” কথাটা লইয়া! কিছু বলা আবশ্যক। কারণ শুনিতে 
পাই আমাদের এই ব্রহ্ধাণ্ডের নাকি এ পরিমাণ আখু। 


* 





৯১২ 





এক দিন। এরূপ. তিন শত বাট দিনে 
তাহাদের এক ধৎসর। সতা, জেতা, দ্বাপর, 
কলি,--এই চারি যুগে দেবতাদের বার হাজার বৎসর। 
এইন্ধপ_ সহত্র যুগে (কেহ রেহু বলেন ছুই সহজ 
যুগে) ত্রক্কার একদিন। এইগ্রপ ত্রিশ দিনে তাহার 
এক মাস, এবং বার মাসে এক বৎসর। 

এই ভিলাবে আমাদের এই ব্রহ্ধাণ্ডের ব্রহ্ধার নাকি 
এখন পঞ্চাশ বৎগর বয়ঃক্রম হুইয়]ছে। তিনি একান্ন 
বৎসরে পা দিয়াছেন । বর্তমান কালটা তাহার জন্ম 
দিন। আর পঞ্চাশ বৎসর তিনি বাচিবেন। ব্রহ্মার 
একশত বৎসরে হরির এক মুহুর্ত । এইরূপ প্রত্যেক 
দিনে তিনি একটী করিয়! ব্রহ্মা স্থষ্টি এবং ষংহার 
করেন। স্থতরাং এক কল্পে ব্রহ্মার একদিন। আমাদের 
হিমাৰে উহা অন্ততঃ এক শত আট কোটি বৎসর। 
ইহাই ব্রঙ্গাণ্ডের আয়, । 
এখন মংহার অর্থাৎ প্রলয়ের ব্যাপারট! কিরূপ, একবার 
দেখা যাউক। 

প্রথমে একশত বৎসর ধরিয়া অনাবৃষ্টি, তাহাতে অল্প- 

সার শদ্যাদি গুকাইয়া যায়| সূর্যের রশ্মি 
সাতগুণ হুইয়! যায়, এবং সাগরের জল পানে 

দীপ্ত হইয়! তাহ! সাত হ্থর্ধো পরিণত হুয়। তাহারা পৃগিবীর 
ভৃণবৃক্ষাদি ভন্মপাৎ করে। তারপর পাতাল, তারপর 
আকাশ, গন্ধর্ব, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষম, নাগাদি সকলকে 
পোড়াইয়া সমস্ত লোক নিঃশেষ করে। তখন সমস্ত জগৎ 
জলন্ত ঘরের ভ্তাঁয় প্রকাশ পাইতে থাকে। তারপর 
গ্রবয়কালের ভয়ঙ্কর মেঘ সকল আকাশে. দেখ! দেয়। 
তাহাদের নানারূপ বর্ণ, নানাগ্রকীরের ভয়ঙ্কর রূপ, 
এবং ঘোরস্তর,গর্জন । তাহার! হিমের স্যায় জল বর্ষণ 
করিয়! আগুণ নির্বাণ করে। আগুণ নিবিলে পর শত 
বৎসর জবাবর্ষণ করিয়া, মহা! জলধারায় ভুবন পরিপূর্ণ 
করে। পৃথিবী জলে আচ্ছন্ন হয়, পর্বতষকজ বোপ পায়। 
স্থাবর জঙ্গম সমস্ত নষ্ট হইলে, সেই ভয্নানক সমুদ্রে বরহ্ধা 
যোগনিদ্রায় শয়ন করেন। 


জন্মাণ্ডের আর । 


ভারত-মহিল!। 
হর বর লাট স্প _ পুরাণে আছে ঘে,--মহাবিষ্ণুর যত লোমকূপ, বন্ধা 


সৃষ্টির প্রণালী দেখিলাদ ;. 


Sd 


তত জন, এবং তাহারা প্রতে,কে এক একটা করিয়া 
ততগুনি ক্রদ্ধাণ্ডের স্থষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্ৰহ্মাণ্ড 
অনংখ্য। 
ভারতীয় জ্যোতিযিক ত্রহ্মাগড। 
বহ্ধাণ্ডের যেরূপ বর্ণনা দেওয়া গেল, ধকল পুরাণে 
অবিকল রূপ বর্ণনা না থাকিলেও, নৃল বিষয়ট। মোটা মুটি 


এইরূপ । এস্থলে একট! কথা এই দেখা যায় যে আমাদের 


দেশীয় গ্রভির্বিদেরাও মোটামুটি এই মত মানির। 
লইয়াছেন। ইহা একটু আশ্চ্য্যের বিষয় বলিয়। মনে 
হয়। কারণ, প্রাচীন কালে আমাদের দেশে অতিশয় 
সু্মরূপে, বিদ্ঞানসন্মত প্রণালীতে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের 
আলোচনা হইত। এবিষয়ের চর্চায় হিন্দু জ্যোতিযিক- 
গন এতদূর উপ্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে, দূরবীক্ষণ 
প্রভৃতির আবিারের পূর্বে ইউরোপ অঞ্চলে তেমন হয় 
নাই। পুরাণে বেরূপ বর্ণনা আছে, জ্যোতির্কিদেরা 
যে ভাহা অপেক্ষা উত্কষ্টতর সংবাদ রখিতেন তাহ & 
একটী বিষয়ের আলোচন! করিলেই জানা যাইতে পারে। 

পৃথিবী যে গোল, একথা তাহার! বলিয়া গিয়াছেন। 
এবং এরূপ হইলে তাহার উপরিস্থিত মন্লয্যাদির অবস্থা 
কিরূপ হয়, তাহারে! সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। 

যো যত্ৰ তিষ্ঠ ত্যবনীতলস্থ মাত্মান মযয| উপরিস্থিতঞ্চ। 
মমন্ততেখতঃ কুচতুৰ্থসংস্থামিথশ্চতে তির্য্যগিবামনস্তি ॥ : 
অধ; শিরন্ধ। কুৰলান্তরস্থ! ছায়া মনুব্যা ইব নীরতীরে। 
অনাকুলান্তিধ্যগধস্থিতাশ্চ তিষ্ঠপ্তিতেতত্ৰ বয়ংযথাত্ৰ ॥ 
অর্থাৎ “অবনীতলে যে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, 
মে আপনাকে পৃথিবীর উপরিস্থিত বলিয়াই মনে করে। 
যাহাদের মধ্যে পৃথিবীর চতুর্থাংশ ব্যবধান, তাহার! পরস্প- 
রকে তির্ধ্যকভাবে অবস্থিত মনে ফরে। পৃথিবীর অপর 
পৃষ্ঠে যাহারা আছে, তাহাদের মস্তক নীচের দিকে; জলে 
মানুষের ছায়! যেরূপ দেখ! মায়, সেইরূপ । আমরা এখানে 
যেরূপ নিশ্চিন্ত রহিয়াছি, তি্যিক এবং অধঃস্থিত লোকে- 
রাও সেইব্প নিশ্চিন্ত আছে 1 

ভারি জিনিপকে ছাড়ি! দিলেষে ey সে 


কির সাহায্যে যতদূর জান জাত করা মা, তাহার 





বলিয়াছেন। তৰে ইহা বলা উচিত যে, দেশের অধিকাংশ 
পণ্ডিত এ মত গ্রহণ করেন নাই। তাহারা নানা 
প্রকার যুক্তি দারা, ইহার খণ্ডনের চেষ্টা পাইয়াছেন। 
একটা বুক্ি এইরূপ ;_পৃৰিবী যদি ঘোরে, তবে পাখী 
একবার বাদা হইতে উড়িলে তথায় ফিরিয়া আমে 
কির্ূপে ? কারণ পাখী যতক্ষণ শৃল্তে থাকে সেই সময়ে 
মো পৃথিবীর ঘোরার দরুণ পাখীর বাসার অনেক দুরে 
চৰিয়া বা ওয়ার কথা। এইরূপ যুক্তি দুরবীক্ষণ আবি- 
কারের পুর্বে অপেক্ষা আধুনিক বড় বড় ইউরোপীয় 
পণ্ডিতেরাও ব্যবহার করিতে ছাড়েন নাই। 
পৃথিবীর গতিতে কতকগুলি অতিশয় গন্ধ বাতিক্রম 
আছে। একটা ব্যতিক্রম এইরূপ যে তাহাতে উহার 
মেরু (৮০1৫) স্থানচ্যুত হইয়া অতিশয় ধীর গতিতে 
* বৃত্তাকারে ঘূরিতে থাকে। এই বূর্ণনের পরিমাণ ২৫ 
হাজার বংযরে একবার । ইহার ফলে আকাশের এব- 
তার! ঠিক আকাশের মেরুতে অধিক দিন থাকিতে পারে 
নাঁ। এখন যাহাকে আমরা এ্বতারা বলি, কয়েক 
যন্ত্র বৎসর পুর্বে যে তাহ! ঞ্বভারা ছিল না, তাহার 
প্রমাণ চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে গাওয়া 
যায়। থুষ্টন্সের প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বে হোয়াংতি 
চীন দেশের, রাজা ছিলেন। তাহার সময়ের চীন 
বন্মান আল্‌ফ| ডেকোনিস নামক 
তারাকষে পরবতাযা বলিয়া. উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
এ বিষয়ের প্রমাণ মিশর দেশের পুরাতন্ব অমুসন্ধান 
করিলেও পাওয়। যায়। এই ব্যাপারকে আজ কাল 
্্যোতিধ, শাস্ত্রে ৭1১160৫5301 of the equinoxes” 
লা! হয়। এই ব্যাপারটিকে ইউরোপীরদিগের অনেক 
পূর্বে আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্কিদেরা আবিষ্কার 
করিযাছিলেন। ইহাকে,ডাঁহার! বলিতেন “অয়ন চলন 
4 এতদূর উন্নতি, সন্ধেও যে প্রাচীন 
শ্াডিকিদেদ পৌরাণিক মতের এত সন্মান 


চেষ্টা তাহার! করিয়াছিলেন। কিন্তু সেকালে চোখে 
দেখিয়া! এ সকল বিষয়ে বিশেষ কিছু জানিবার 
উপায় ছিল না। সুতরাং সে স্থলে পৌরাণিক মত গ্রহণ, 
করিতে তাহার! বাধা হইয়াছিলেন। 

"যাহা হউক, ব্রঙ্ধাগুতত্বের আলোচন। করিতে দি 
এই প্রাচীন পৌরাণিক মত লইয়া আরম্ভ কর! ভিন্ন 
আমাদের অন্ত উপায় নাই। কারণ, আমরা যত রূপ 
মতের কথা জানিয়াছি, তাহার মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন, এবং অন্তান্ত মতে ইহার ছায়া দেখিতে পাওয়া 
যায়। যাহা দেখিবার বিষয় তাহাকে কেবলমাত্র কল্পনার 
মাহায্যে বৰ্ণন করিতে গেলে যেরূপ হইতে গারে, এন্থলেও 
তাহাই হইয়াছে। আকাশের কথা না হয় ছাড়িয়াই 
দিলাম, কারণ তাহা বহু দূরের বিষয়। এই পুপিবীর 
উপরিভাগের যেরূপ বর্ণনা আছে তাহাতেও দেখ! যায় যে 
সত্যের ভাগ অতি অন্ন, কল্পনাই অধিক। এরূপ স্থলে 
এ মতের কতদূর সম্মানযোগ্য, কতটুকু অগ্রাহা, তাহা 
স্থির কর! কঠিন বোধ হয়। আনেক সময় পৌরাণিক 
কল্পনার মধ্যে অতিশয় মূল্যবান সত্য থাকে। কিন্তু 
কল্পনার মুখোস পরিয়! সেই সত্য এরূপ বিকট রূপ ধারণ 
করে, যে তাহার নিকট হইতে পলায়ন করাই তখন বুদ্ধি- 
মানের কা বলিয়! বোধ হয়। 

প্রাচীন কালের আর্দ্যদের ইতিহাসগটিত 'অনেক 
সুন্দর জ্যোতিযিক .তত্ব এই সকল পুরাণের ভিতরে 
রূপকের আকারে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। জাজ কালকার 
দেশীয় এবং বিদেনীয় শ্রদ্ধেয় পঙ্ডিতগণ, অনেক স্থলে, এই 
সকল তৰকে বূপকের আবর্জনা! হইতে বাহির করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। পুরাণের বন্ধাণ্ডের বর্ণনার ভিতরে ৷ 
এইরূপ তব, অথবা অন্ত কোনরূপ মূল্যবান সত্য কি. 
পরিমাণে আছে, বলিতে পারি ন!। সাধারণ ভাবে ইহার 
সঙ্গন্ধে ভাবিয়া দেখিলে, কয়েকটা বিষয় অন্থধাবনযোগ্য 
বলিয়া মানে হয় | i Hr 

প্রথমে একটা কথা এই দেখা যায় yd 
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পুল 4 আসব 
তাহার ভুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, এই কথাটি 
বুঝাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে । শ্রীহুরির প্রতি 
মূহুর্তে ব্রহ্মার উশবান পতন হইতেছে। ব্রঙ্গার প্রতিদিনে 
ব্ৰহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। স্থৃষ্টির পর প্রলয়, 
প্রলগ্নের পর ্থৃষ্টি,_-এইরূপ অনস্তকাল চলিয়া আসি- 
তেছে। সুতরাং কালের সম্বন্ধে অনস্তত্ব সুন্দররূপ 
প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দেশ বিষয়ে 
অনস্তত্বও অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ডের কথ! বলাতে, পরিষ্কারই 
বুঝান হইগাছে। 

এন্থলে কেহ বলিতে পাঁরেন যে, ভগবানের শক্তি 
যখন অনন্ত, তাহার স্ষ্টি যে অনন্ত হইবে, একথ| ত 
সহজেই ধোঁঝ! যাঁয়। স্বষ্টির অনস্তত্ব সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য 
অতিশয় সঙ্গত সন্দেহ নাই। কিন্তু অনপ্তত্ব অপেক্ষা, 
 অনন্তত্ব যে উপায়ে সুচিত হইয়াছে, সেই উপায়ের 
দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার উদ্দেস্তা। অরক্ধাণ্ডের 
যেমন বার বার ধ্বংসের কল্পনা কর! হইয়াছে, আধুনিক 
জ্যোতিষেতেও সেইরূপ জেযাতিক্ষগণের ধ্বংস এবং নূতন 
জ্যোতিষ্বের সৃষ্টি স্বীকার করা হয়। প্রভেদ এই যে, 
পুরাণে যেমন এককালীন ধ্বংসের ও এককালীন সৃষ্টির 


| কথা দেখা যায়, বর্তমান বিজ্ঞান তাহার সমর্থন করেন 


না। স্থষ্টি এবং ধ্বংস আমাদের চোখের সামনেই 
চলিতেছে । হুঠাৎ একবার সমুদয় ব্রন্ধাণ্ডের ধ্বংশ হইয়া 
আবার নূতন সৃষ্টির আরস্ত হইবে, তাহার কোনও প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 

আর এই পর্ন জগত যে অমীম নহে, তাহার 


ূ কিছু কিছু পৰমাণ আধুনিক ফ্যোতিরকদের। পাইযাছেন 


বলিয়া মনে করেন। 
পুর।ণেতে, বরঙ্গাণ্ডের কোন্‌ অংশ কত বড়, তাহার 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । অবশ এসকল কথা 


" ঠিক বিজ্ঞানগঙ্গত হইবে, এরূপ আশা করা অন্তায়। 


"তথাপি দেখা যায় যে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে ইউরোপে 
নকল বিষয়ে যেরূপ ধারণ! ছিল, পৌরাণিক মত তাহা 
পক্ষ অনেক সঙ্গত। য'গলফিয়ে যখন বেলুন 


LY 


ভারত-মহিলা । টা 
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আবিষ্কার করিলেন, তখন সাল রঃ 
মনে করিয়াছিলেন যে অতঃপর বেলুনে চড়িয়া চন্দ্ম্লে 
বেড়াইতে যাওয়া যাইবে । আমাদের প্রাচীন জ্যোতি- 
দ্লিদের! অন্ততঃ একথা মনে করিতেন যে, গ্রহ নক্ষত্রাদি 
আমাদের এত কাছে নহে। 

নক্ষত্রাদির অবস্থিতির গদা তাহারা ৮ কোটি মাইল 
বলিয়াছেন। বর্ত্তমান বিজ্ঞান ইহা অপেক্ষা অনেক 
বেশী বলেন বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের এই সাক্ষ্য ইউরোপের 
পণ্ডিতের! প্রথম মানিতে চাহেন নাই): 

এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া 
থাকিতে পারিলাম না। পুর্বে বলিয়াছি যে ব্রহ্মা 
দুইটা কটাহের যোগে উৎপর ভাওবিশেষের স্তায়। 
এই ভাগের ভিতরকার বেড় কত, প্রাচীন জ্যোতিষ- 
শানে তাহার একটা অঙ্ক দেয়! হইয়াছে । 

দিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক ব্োযোতিযগ্রন্থে, প্রাচীন 
পণ্ডিতগপণের দোহাই দিয়া, এই অঙ্কের উল্লেখ কর! 
হইয়াছে এবং তত্ুপলক্ষে বল! হইয়াছে যে, “কেহ বলেন 
উহা ব্ৰহ্মাণ্ডকটাহের বেষ্টন, কেহ বলেন উহা লোকা- 
লোক পর্ধতের পরিমাণ, কেহ বলেন যে, হ্থধোর আলো- 


কেঙে আকাশের যতটুকু আলোকিত হয়, ইহ! তাহার 


পরিধি” ব্রহ্মা এত বড় কিনা জানি না, তবে 
আমাদের মত এই যে, এক কল্পে কুর্ধ্য যতদূর যান, 
প্রাচীন পণ্ডিতগণ এখানে তাহাই বলিয়াছেন। কোন্‌ 
জিনিসের কথা বলা হইয়াছে, তাহারই যখন ঠিক নাই, 
(বিশেষতঃ সেই সকল জিনিসের স্বরূপ এবং অস্তিত্ব 
সমবন্ধেই যখন এরূপ ভ্রান্ত সংস্কার) তখন অক্চটীর মূল্য 
অনেক খানি কিয়া যাইতেছে। তথাপি এই অঙ্ক 
হইতে ইহ প্রমাণ হয় যে, ভারতীয় জ্যোতির্কিদগণের 
ব্ৰহ্মাণ্রের আয়তন সন্বন্ধে অতিশয় উদার ধারণা ছিল। 
সেই অঙ্কটী এই । ১৮ অন্ত্য, ৭১ পদ্ম, ২০ নিখর্কা, 
৬৯ বৃন্দ, ২* কোটি যোজন। ইহা! হুইতে মাইলের 
পদ্ম, ৫৩ নিখর্ক, ৬* বৃন্দ, ৮* কোটি হয়। আধুনিক 
পত্িতেরা স্থির করিয়াছেন ঘে, পৃথিবী হইতে জআল্ফা 


"১১৫ 





A AR cena) লামক আমাদের নিকটতম 
তারাটীর দুরত্ব ২ পদ্ম, ৬৪ মিখর্ক, ৯ বৃন্দ, ১৩ কোটি, 
দিব দন বি! পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডের পনি 


কও সা জজ 


উস 


টি “পি কাছাকাছি। সৃতরাং 
দেখা যাইতেছে যে, পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরের স্থান, 
বর্ধমান কালের হিসাবেও নিতান্ত কম ছিল না। 

পুরাণে সৃষ্টির পূর্বে জলের উল্লেখ আছে। ইহা 
হতে কেহ কেহ্‌ মানে করিয়াছেন যে বর্তমান কালের 
নীহারিকাবাদও (নেবুলার থিক্বরি) পৌরাণিক ব্রঙ্গাও- 
তব্বের মধ্যে আছে । ( ক্ৰমশঃ 1) 


ভীউপেজ্ছুকিশোর রায়চৌধুরী ) 


এরি মধ্যে? 


হে দেব, প্রভাত নব যায় নি এখনো, 
এখনো! অৰ্দ্ধেক বাকী পূজা সমাপন, 
সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি হয় নাই শেব, 
তবে কেন এরি মধ্যে যাত্রা আয়োজন ? 
সাহানার সুরখানি অর্ধ উচ্চারিত, 
"ফুটমালাখানি আছে করিতে অর্পিত, 
প্রার্থনার মন্ত্রগুলি ওচরণ তলে 
এখনে! ত হয় নাই পূর্ণ নিবেদিত 
মঙ্গল বরণকাঁল আগত এখন, 
_ নৈবেসত্বের পৃতপুষ্প সদা আহরিত, 
নর ধূপ ধূনা রাশি সবে ও অঙ্গনে 
জ্বলিছে ; হয় নি শেষ প্রভাতী সঙ্গীত; 
বিপুল পুজার এযে সবে আরপ্ভন, ; 
টি বব্য-কেন উস বাআারোজন 1 
“71749 \ লজ্জাবতী বঙ্গ । 





ভাঁরত-মহিল।। 


আত্মহত্য। নাখুন? 


( একটি ঈৎস+ীলস ==" 





॥ কা পাংশা পয} 
(>) 
যুগল মিলন । 

সকলেরই বিশ্বাস পরস্পর বিভিন্ন খুণাবলন্বী যুগলের 
মধ্যে শীস্রই বন্ধুতা জন্মে; কেন না, একের অভাব 
অন্যের দ্বারা পুরণ হয়। এক্ষেত্রে তাহাই ঘাটিল। টম 
ও মটের মধ্যে এক গৃহে শয়ন উপবেশন ছাড়া আর 
কোন সাদৃশ্তই ছিল না, অথচ উভয়ের মধো একাস্ম্য 
ভাব। উভয়ের বৈগাদৃশা নামে আরম্ভ, শেষ কোথায়ও 
নাই। মটু ব্যাঙ্কের :বড় বাবু) টমের বিষয়কর্মট! 
লোকের তেমন হৃদ্গম্যই হয় না ;--তিনি সংবাদপত্রে 
লেখেন আর ডিবেটিং ক্লাবে সমাজ ও রাষটরবিপ্লব সন্বন্ধীয় 
বিষয় সকলের পক্ষ সমর্থন করেন । মটু দেখিতে 
সুপুরুষ, গৌফ দাড়িতে মুখ পরিপূর্ণ, পরিষ্কার পরিচ্ছয়, 
সোজা, লঙ্কা। টম্‌ নিতান্ত অপরিধার, মুখে গৌফ দাড়ির 
রেখা মাও থাকিবার যো নাই, ঘাড় বাঁকা, যোজা 
ট্রাড়াইতে অক্ষম । যতক্ষণ ঘরে থাকেন, টম্‌ মাটির পাইপে 
চুরুট খাইয়া ও একটু একটু হুইস্কি পান করিয়াই সময় 
কাটান, মটু চুরুটের নামও শুনিতে পারেন না। এবং 
আহারের সময় এক গ্লান ক্ল্যারেট, ছাড়া মন্ত স্পর্শ ও 
করেন নাঃ 

তাহাদের উভকের কার্ধ্য্ষেত্র ও রুচি এরূপ বিভিক্ষ 
ছিল, যে ত্তীহ্থাদিগকে বেশী সময় এক সঙ্গে কাটাইতে 
হইত না। তবে ছ একটা; বিষয়ে তাহাদের মধ্যে একটা 
বন্দোবস্ত ছিল-_তীহার! ছুই জনে এক সঙ্গে প্রাতরাণ 
সম্পন্ন করিতেন এবং রাত্রে কেহ বাহিরে থাকিতেন ন! ॥ 
তার পর টমের সংবাদ-পত্রের মহল ও i 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজার মটের নিকট সহর ও রছরতলির 
তত্রলোকের বাড়ীই অবারিত। তিনি সহরতলির * 
অবসর প্রাপ্ত গশব্্যশালী বিগরীক ধিক  উইগসন 
সাহেবের একমাত্র সুন্দরী কণ্ঠ! নেয়ীর পরিণগঞ্রার্থ। 
কেবঝা প্রার্থী নহেন, সন্বন্ধ একরূপ পাকাপাকি ই] 
আসিয়াছে। 


AN ৯ এ 
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মের অনেক সম সেরীর গার কাটা বায়। তত- 
ক্ষণ টম্‌ গৃহে বনিয়া চু ফট ফুকেন। টনের উপর গৃহস্বামিনীক় 
দর: শরভার ভাব নাই, কেন না টম্‌ তেমন 


btw 

বাবুও নয় এবং কাজ কর্শের জন্ত চাকর বাকরের উপর 
ডাক হাকও কম। এক কথায় তাহার জন্ত থাটিতে হয় 
কম এবং যাহ! দেওয়! যাগ তাহাতেই সন্ধষ্ট। টমই ছুই 
কনের জন্য বাড়ী ভাড়া নেয়। নিতান্ত গোবেচারী লোক। 
শত গৃহ হইতে টেমস, নদীর দৃপ্ত নয়ন গোচর হয়, এই 
প্রলোভন দেখাইয়া টমের সঙ্কে বাড়ী ওয়ালি ঘরের ভাড়া 
প্রায্ন দেড়গুণ নিদ্দিষ্ট করে। কিন্তু পরদিন যখন মটু 
আসিয়া খুটি নাটি ধরিয়। ঘরের নানারূপ দোষ বাহির 
করিয়। দিলেন তখন বাড়ীওয়ালি ঘরের ভাড়। কমাইতে 
বাধ্য হইল। মটের খুটি নাঁটি সকল বিষয়েই চলিতে লাগিল। 
আজ জুতোট! তেমন ভাল ত্রাস হয় নাই, কাল জামার 
কফ্ট! তেমন দুরপ্ত হয় নাই, পরশু মুখ ধোওয়ার জলট! 
বেশী গরম হইয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু টনের 
মুখে বাক্য নাই--তাহার চক্চকে জুতারও দরকার হয় 
না এবং জামার নরম আন্তিনেও আপত্তি নাই। স্থৃতরাং 
বাড়ীওয়ালির' শ্রদ্ধাও কখন আকর্ষণ করিতে পারিলেন, 
না। তিনি রবিবার গির্জায় যান নাঁ। মটু গির্জা! হইতে 
ফিরিয়! আসিগ্া! দেখেন যে টম্‌ তখনও শয্য। পরিত্যাগ 
করেন নাই। অনেক বকাবকি করার পর তিনি গাত্রো- 
খান করেন। এমন কি, কোন কোন রবিবারে 
শয্যাত্যাগ করিতে টের এত দেরী হয় যে মটু একাকীই 
ভোজন করিবেন বলিয়া তাহাকে ভয় দেখান। কিন্ত 
অন্তবারে টম্‌ সুদে আসলে ইহার প্রতিশোধ তুলেন। 
তিনি এত প্রতাষে উঠিয়া ক্ষৌর কাধ্যের জণ মাগেন, যে 
অপকু নিপ্রোথিতা ঝি তখন বগ. বগ. করিতে করিতে 
রক্ধনশাল! হইতে আগিয়। সকলের দুম ভাঙ্গিয়া দেয়। 
প্রত্যহ স্বহস্তে দাড়ী গোফ না কামাইলে টমের চলে না। 
তি ॥ (২) 

পরিচয়-বিভ্রাট । 
এই ঘর ভাড়া লইবার দশ দিন পরে এক রবিবার 

বৈকালে বেরী মটের বাড়ীতে চাএর নিমন্্রণে উপস্থিত । 






বরহ। ভি উনিশ! বট, ধরে নাই। ষেরীর মন, 
tet es cans i ০৭ 





মই বে দেবীকে নিমগন করিয়াছেন, ন 


ভুলিয়া গেলেন ? বির সঙ্গে মেরীর শুনিয়! স্বীয় 
কদর্ধ্যবেশে চুরুট ফুকিতে ফুকিতে টম বাহিরে আসিয়া 
খবর দিলেন যে মটু বৈকালে হঠাৎ কোথায় বাহির হইয়া 
গিয়াছেন। মেরী থত মত খাইয়া বলিলেন প্বাছিরে গি-- 
যা-_ছেন। কিন্তু তিনি যে আমাকে চাএর নিমন্ত্রণ 
করিয়া ছিলেন” । তখন টম্‌ বলিলেন--“আঁপনি বুঝি 
কুমারী উইলসন্” ? £ 

"হা, আমি কুমারী উঈলসন্‌॥. 

“মটু আমাকে আপনার বিষয়ে অনেক কথ! বলিয়া 
ছেন, কিন্তু ইতিপৃর্ষে তাহাকে তাঁহার নির্বাচনের 
জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করিবার অবগর পাই নাই *। 

এই প্রশংসায় মেরীর মুখ লাগ হুইয়! উঠিল এবং কেন 
যেন সহজভাবেই টনের উপর তাহার অবিশ্বাস উৎপন্ন 
হইল। তাহার গম্ভীর গলার আওয়াজ যেন মেরীর মনে 
কেমন ভীতি উৎপাদন করিল। তারপর সেই অভদ্রতা- 
ব্যঞ্জক মাটার পাইপে চুক্কট ফুকা। যাহা হউক, 
প্রত্যুত্তরে মেরী বলিলেন :- 

“ওঃ, আপনি বুঝি-টম্‌ পিটা্স( মটু রক্সাডেল্‌ আপনার 
কথ! অনেক স্ময়ে বরোন।” টগ্‌ হাশিয়| বলিলেন 
“তিনি নিশ্চয়ই আমার যত দোযের কথা বলিয়াছেন। সেই 
জন্তই বোধ হয় আমার পোষাক দেখিয়! আপনি আশ্চর্য্য 
হন নাই।” মুক্তাসদৃশ দন্তপাতি বাহির -কাঁরয়। মেরী একটু 
হাসিলেন এবং বলিলেন--“মট_আপনাকে পর্বগুণের আধার : 
বলিয়া বৰ্ণন! করেন" | টম্‌ একটু উদ্চগ্বরে বলিলেন 
“ইহাতেই তো বন্ধুত্বের পরিচয়! আপনি একটু ভিতরে 
আন্গন না, ঘট এই মুহূর্তেই ফিরিয়া আসিবেন। তিনি 
আপনার মঙ্গে কখনও কথা ভঙ্গ করিবেন না।* মেরী 
ঘাড় নাড়িণেন। মটের উপর অভিমান করিবার তাহার 
যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । সুতরাং মনে করিলেন যে রাগ 


Nn ৮b নিতে 





বাহিরে চলি! ' গং আপনাদের উড To 
হইব না।” মেরী টনের সঙ্গ আদৌ পদন্দ করিতেছিলেন 


না, তার পর মটের উপর যে তাহার অন্তিনান তাহা 
CRE ্ করিলেন, “তোমার সেই টমের সঙ্গে নাকি? লোকটার 


পরিত্যাগ করিতে রাজী নহেন। সুতরাং টম্‌ বিনীত 
ভাবে বলিলেন--“আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিলে মট, 
আসিয়া আমাকে অত্যন্ত গালাগালি করিবেন। অন্ততঃ 
আমাকে বলিয়া যান,তিনি আপনাকে কোথায় খু'জিবেন |” 
“আমি চেয়ারিং ক্রশে বামে (০1/71১85) চড়িয়া সোজা 
বাড়ী চলিয়া! যাইব” ॥ এই কথা বলিয়া আর উত্তরের 
অপেক্ষ। ন! করিয়াই মেরী হুন্‌ হন্‌ করিয়া রাস্তা পার 
হইয়া চলিয়া গেলেন । সমস্ত ঘটনার উপরে যেন একখণ্ড 
কাল মেথের আবরণ পড়িয়া রহিল। কিনু যেই মেরী 
অম্নিরাসে চড়িতে যাইতেছেন অমনি একখান! হান্সম্‌ 
(hansom ) গাড়ী ছুটির আমিল এবং তাহার মধা 
হইতে একটা স্থপরিচিত স্বর তাঁহাকে আহ্বান করিল। 
গাড়ী থাগিল এবং মট, বাহির হুইয়া আগিয়া মেরীর দিকে 
দক্ষিণ হস্ত গ্রমারণ করিয়! দিলেন । তিনি বলিলেন__ 
“ভাগ্‌গিন্‌ তোমার একটু দেরী হয়েছে। নিতান্ত 
দায়ে পাড়ে একটু বেরুতে হয়েছিল, কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি 
সময় মত ফেরবার চেষ্ট। কর্ছিলুম্‌ । যদি তুমি সময়ে 
আদতে আমাকে ঘরে পেতে না’ তার পর একটু মুচ্‌কি 
হেযে বল্লেন “তবে আমার একমাত্র ভরসা! ছিল, তুমি 
মেয়ে মান্য তো বটে ॥ কেমন ঠিক্‌ নয় কি?” মেরী 
একটু রাগত ভাবে বলিলেন, “আনি ঠিক সময়ে আগিযা- 
ছিলান॥ তুনি যে মনে করিতেছ আমি গাড়ি হইতে 
নামিতেছি, তাহা নহে ; আমি ফিরিয়া বাড়ী যাইতেছি।” 
শুনিয়া মটর মুখ সুকাইল। মে হালিমুখ মলিন হইল 
দেখিয়! মেরীর মন ভিঞ্জিল । নট. বোতামের ঘর হইতে 
নব গোলাপ Ls ts on খুলিয়া মেরীর হস্তে 





পির মেরী বখন আদর করিতে করিতে ee 
দিকে ঝুঁকিয়। পড়িল তখন মট, সুযোগ বুবিয়া অভিমানের 
ভাবে মেরীকে বণিলেন, “তোমার হৃদয় কি. 
কঠিন, মনে কারে দেখ, বখন ৷! ফিররিয়। আখি 


দেখিতাম তুনি চায়া যখ পা ছার কি 
কষ্ট হ'ত? একটুও কি অপেক্ষা! কর্তে নাই?” তখন 


. মেরীর অভিমান নিঃশেষে চলিয়| গিরাছে, সুতরাং উত্তর 


সব বেয়াড়া রকমের |” মেরীর কথা শেষ হইতে না 
হইতেই মট, প্রতিধ্বনি করিলেন, ““মেই টমের সঙ্গে 
নাকি ?--কেন টের কি হয়েছে ?” 

জানি না কেন, তার বঙ্গ আমার একটুও ভাল- 
লাগিল না” । 

“না মেরী, ত! হবে ন!। টম্কে তোমায় তাল- 
বাসতেই হুবে। সে আমার আদন্ম বন্ধু। অন্ততঃ 
আমার খাতিরে তাঁকে ভালবাসবে ।” 

“আচ্ছা, চেষ্ট। কর্ব”,বলি॥| মেরী নীরব হইলেন। মটু 
বলিলেন, “আহ চারের সময়ে তুমি তার প্রতি বন্ধুভাবে 
ব্যবহার কর্বে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অবস্ধুভাব 
আমি আদবেই পসন্দ করিব ন|। 

“আমি কাহারও অবন্ধু হইতে ইচ্ছ। করি না, তকে 
কিনা তাহাকে দেখ! মাত্রেই তাহার উপর কেন ঘেন 
একট! অবিখাম জন্মিল", মেরী এই কথ! বলিতে ন! 
বলিতে গাড়ী দরজায় থামিল এবং মট, শশব্যন্তে ঘরে 
প্রবেশ করিয়া টম্কে ডাকিলেন। কিন্ধ টম্‌ ঘরে নাই। 
তখন গ্রঃখিত হইয়া মটু সেরীকে বলিলেন, “দেখ তোমারই 
দোষে টম্‌ আমাকে খুজিতে বেরিয়েছে ৮1: মেরী 
বলিল, “বোধ হয় তা নয়। আমি আবার ফিরে আসর 
জেনেই তিনি আমাদের জন্ঠ ঘর খালি করে পালিয়েছেন! 
আমার কাছে তিনি এইরূপ প্রস্তাব করেছিলেন” 

“তবুও তুমি বল্ছ তাকে পসন্দ কর ন! 1” 

মেরী অপ্রস্তুত ভাবে একটু হাসিল । কিন্ধ টমের অন্তু 
পাস্থিতিতে মনে মনে বেশ আহলাদিত হইলেন ॥ (ক্রমশঃ) 

শধীরেজ্ত্নাথ চৌধুরী । 
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আদর্শ দাম্পত্য জীবন। 
লগুম পরিচ্ছেদ-_বাকিপুরে প্রথম বার। 
eng বাঁকিপুরে আগমনের গ্রাঞ্ন এক ছা পয 


আৰাৱ মাতহারীর উৎস্ব ঈপপ্থি হইল । রা 
তখনও ভুঁগিতেছেন ॥ উৎস'বও পাক! হইবে, ও বায়ু 
পরিবর্তন হইবে, এইজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে 
উহাকে লইয়া মতিহারী চলিলাম। সেখানে গিয়া প্রথম 
প্রথম উহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল। একমাত্র পুত্র সন্তান 
অতি আদরের ধন) মনে হইল তাহাকে বুঝি বাচাইতে 
পার! যাইবে না। একদিন নাড়ী আর খুঁজিয়! পাওয়া 
যাইতেছিল না। আমি তোমাকে ডাকিয়া আনিয়া 
তোমার সঙ্গে তাহার জীবনের আশঙ্কা বিষয়ে কথা 
কহিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তোমার ধৈর্য্য ও নির্ভর 
আমা অপেক্ষা অধিক। এমন স্থিরচিত্র, তব্বজ্ঞানীর 
মত কথ! কহিলে যে শুনিয়া আমি অবাক হইলাম । 
বুঝিলাম, আমর! ছু্রনে “ভগবানের সকল বিথিকেই 
চিরদিন অবনত নস্তকে গ্রহণ করিতে পারিব। 

চিকিৎসা করিতে করিতে ক্রমে সুবোধ ভাল হইয়া 
উঠিলেন, কিন্তু তুমি শয্যাগত হইলে । চিকিৎসক বলিলেন 
উদরে গুল্ম হুইয়াছে। অতি কষ্টে তোমাকে মতিহারী 
হইতে বাকিপুরে ফিরিয়া আনিলাম। বাঁকিপুরের 
ডাক্ারের! কণিকাতায় লইয়৷ যাইতে পরামর্শ দিলেন। 
কলিকাতার .কঞ্জেকজন ডাক্তারের চিকিৎসার পর 
কবিরাজ দেখান হুইল। ** কবিরাজ গঙ্গা প্রসাদ সেন 
মহাশয়ের চিকিংস! হইতে লাগিল। * * তিনি বলিলেন 
রোগ,“অঠীপা”, আরোগ। হইবার নহে। * * তখনকার 
আমার মনের অরস্থা তুমিই বুঝিতে পারিবে। এদিকে 
আমার ছুটী ফুরাইল, * * আমি যেদিন বীকিপুরে ফিরিয়া! 
যাইব তাহার পূর্ব রাত্রে তুমি আমি দুইজনেই ক্রন্দন 
করিলাম । এজীবনে এমন ক্রন্দন করিয়াছি কি না 
বনে নাই । * * অবশেষে স্ুব্জ্ঞ ডাক্তায় চার্লস, সাহেব 
'আসিয় পরীক্ষ! করিয়া বলিলেন, কোনও রোগ নয় উদরে 
ছয় মাসের সন্তান আছে। ** দীযুক্তকেদারনাথ রায় তখন 


NST বউ উনি LCI UCR 
 খাকিপুরে মুপ্েফ ছিলেন। তাহার পরী স্বর্গীয় দৌদামিনী 


দেবী তোমাকে ভীহার বাটাতে আসিয়া থাকিতে ক্রোধ 
করিতে লাগিলেন । ১৮৭৯ সালের শেষে _বীকিপুরে 


গ্রত্যাগমন করিলে ও গৌদামিনী দেবীর সহিত একত্রে 





বদ বারে লাগি গর ৯৮:08 
নিসা as আখ খ্গঞ্জ । ৪ 


ছিলে। কোন ছুই বঙ্গনারীর মধ্যে এমন সন্তাব আনি 
দেখি নাই।** একটা মাত্র ঘরে তোমার তীড়ার শদ্ধন, 
উপাষনা সকলই হইত। কিন্তু তুমি বড়ই স্থখে থাকিতে। 
এক দিন আমি সীতামাঢ়ি গিয়াছি, এমন সময়ে তোমার 
দ্বিতীয় পুর সাধনচন্্র ভূমিষ্ঠ হইলেন ।৯* ভগবানের গুণান্থ- 
কীণ্ঠনে আমরা সকলেই তৃপ্ত হইলাম । সমুদয় আশঙ্কা 
চলিয়। গেল। 

মতিহারী থাকিতেই তুমি ব্রাঙ্গধর্পান্থসারে জীবন 
যাপন করিতে শিখিতেছিলে, কিন্ত জীবন শুধু ঘরের 
মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করা বায় না॥ 
বাহিরের জগৎ দেখিয়া মনের যে প্রসার হয়, ভাল: 
লোকদের সঙ্গে মিশিয়| আত্মার যে উন্নতি হয়, শে উন্নতি - 
ও সে প্রসার বিনা ব্রাহ্ধধর্ম্সাধন হয় না। তাই এই 
সময় হইতে আমাদের চেষ্টা হইল, কিমে আমাদের 
জীবন আপন সংসারের সীমা! অতিক্রম করিয়া বাহিরে ও 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ তুমি এতদিন গ্রামের 
পুরনারীর মতন গৃহেই আবদ্ধ ছিলে। তোমাকে ক্রমে 
ক্রমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে আনা.আমার একটি প্রধান কর্তব্য 
হইল । যখন তোমাকে জামার বন্ধুদের সঙ্গে, গুরুজনের। 
সঙ্গে পরিচিত করিয়া! দিতে লাগিলাম, তখন তোমার, 
উৎসাহ দেখিয়! আমারও উৎসাহ বাড়িয়া গেল। আমি 
বুঝিলাম তোমাতে এমন কোন বস্তু আছে, বাহ! অনন্ত 
উন্নতি চায়। আর দেখিলাম, অতি স্বর তুমি নারীস্থলভ 
লজ্জা ও ভয় অতিক্রদ করিয়া আসিলে। তোমার . 
সাহস দেখিয়া, লোকের সঙ্গে মিশিৰার উৎকৃষ্ট প্রণালী 
দেখিয়। আমি চমওরুত হইতে শাগিলাম। তোমার 
গুণে আমার বন্ধুর সংখ্য! বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে 
উভয়েরই দৈনিক উপাসনার ভাঁব উন্নত হইতে লাগিল, - 
সহাস্থভৃতির শক্তি বাড়িতে লাগিল, এবং সং্যষের পথও. 
সহুজ হইতে লাগিল। 


৮ 


৮, 





এই ০4 পুত্র সাখনচক্জের জাতকণ্ম ও 
নামকরণ উপলক্ষে শ্রদ্ধের প্রচারক মহাশয়দিগের সঞ্গে 
তোমার প্রথম পরিচন্ন হুইল তাহাদের সঙ্গে এবং 
অগ্ান্ত ধর্থবনধদের সঙ্গে উপাসনা করির! আমর! 
অনেক উপকৃত হইয়াছিলাম। দেবী সৌদামিনীর সঙ্গে 
তুনি কখনও কখনও রেড়াইতে যাইতে লাগিলে। 
একদিন আমাদের ইচ্ছা হুইল, ডুমরাওনের বনটাতে 
গিয়া উপাসনা করিব । আচার্য্য কেশবচন্্র এ বনে 
দলে উপাসনা করিয়াছিলেন। ষ্টেসনে নামিয়া দেখি, 
একা ভির অন্ত যান নাই, হ্থুতরাং তোমাকে একা! 
করিয়া যাইতে হইল । এই তুমি প্রথম এক্কায় চড়িলে। 
একায় প্রথমবার. চড়িবার সদয় যে লজ্জা! ও ভয় করে, 
তাহা তুমি অতি সহজেই অতিক্রম করিলে । 

হতই তুমি বাহিরের জগৎ দেখিতে লাগিলে, ততই 
বুঝিতে গারিলে, এদেশে নারীর অবস্থা কত হীন, 
এবং তাহার উন্নতির পথে পদে পদে কত বাধ! । ১৮৮১ 
সালে তুমি ষ্খন গয়াতে গিয়াছিলে, সেখানকার উৎসবে 
যোগ দিয়া, সফলের উৎসাহ ও প্রমন্ত ভাব দেখিয়া 
নারীদিগের জন্তু তোমার এই বেদনা! আরও জাগিয়া 
উঠিল। উতৎনবাস্তে যখন সকলে শ্যামাচরণ বাবুর বাটার 
প্রাগনে সক্ষীর্তন করিতে লাগিলেন, তখন তুমি আর 
থাকিতে পারিলে না। তুমি দেখিলে, কেবল পুরুষেরাই 
মমবেতভাবে হুরিখুন কীর্তন করেন। নারীদের ভাগ্যে 
তাহ হয় না। তুমি তখন উপরের বারেন্দা হইতে 
উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলে, “ভগবান্‌, তোমার পুত্র- 
লস্তানদের জন্য এত কক্সিলে, ভালই হইল ; তোমার 
কন্ডাদের জন্ত কি করিলে? তাহাদের মুখপানে কে 
চাহিবে ? তাহাদের উন্নতি কিরূপে হইবে ? তোমার 
এই করুণ প্রার্থন! শ্রবণ ক্রিয়া অবধি শ্রদ্ধেয় প্রচারক 
কেদাঁর বাৰু মহাশয় তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতেন ও 
তোমার নিকট থাকিতে পাইলে বড়ই সুখী হইতেন। 
সাধু অধোরনাঁথও গর়ার সেই দলে ছিলেন। তিনি 
গয়নার থাকিতেই তাঁহার মাতৃবিয়োগ সংবাদ পাইলেন। 
-ভিনি বলিলেন, বাঁক্িপুরে তোমার বাটিতে মাতৃশ্রাদ্ধ 


ভাত বালা j 
—— | 
ভাহার এই জাস্মীয়তা স্বীকারে আমরা 


a 
করিবেন। 
কতই কৃতাথ অনুভব করিলাম। তাহার নির্দিষ্ট কর্দ 
অনুসারে শ্রান্ধের সব কা কা তুমি সুশৃঙ্খল রূপে 
সম্পন্ন করিলে। 

এই বৎসর ১লা জুন হইতে বাড়ীতে একটি নূতন 
নিয়ম প্রবর্তন হইল। তুমি প্রতিমাসে স্বামীর বেতনের 
টাকা গ্রে গৃহদেবালয়ে ঈশ্বরচরণে নিবদন করিয়! 
তাহার পরে বায় করিতে লাগিলে। বাঁলকবালিক1 
সকলেই বুঝিতে লাগিল যে ভগবানের অন্থমোদন ব্যতীত 
একটি পয়দা বায় করিতে নাই। 

কিছুদিন পরে আমার কনিষ্ট প্রবোধ তাহার পরিবার 
লইয়| বাকিপুরে উপস্থিত হইলেন। এত গুলি পরিবার 
লইয়া দেবী গৌদামিনীদের সঙ্গে একজে থাকিলে তাহার 
অন্ুবিধার সম্ভাবনা । কিন্তু তীহাদের ভালবাস! অতিক্রম 
করা কঠিন বলিম্না আরো কিছুদিন থাকিতে হুইল। 
১৮৮১ সালের শেষভাগে অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। 
আবার তোমার গৃহিণীর কার্ধয আরম্ভ হইল। এইবার 
দেখিলাম, তুমি কেমন স্ুশৃঙ্খলার সহিত গৃহ্কর্ করিতে 
পার, আবার কত ধত্ধের সহিত দৈনিক ধৰ্ম্ম সাধনটুকুও 
ধরিয়া থাক। একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু পীড়িত হইয়া এই 
সময়ে কয়েকদিন আমাদের বাঁটাতে ছিজেন। তোমার 
সেবা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়! তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়] 
গেলেন। উপাননার সময় তোমাকে ম! ভগবন্তী বলিলেন, 
কন্ঠ ছুটিকে লক্ষী ও সরদ্দতী বলিলেন, পুত্র দুটিকে 
কাষ্ধিক ও গণেশ আখা! দিলেন। এত প্রশংসা আগার 
ভাল লাগিল না। কিন্ত তুমি তাহার মলে এক আশ্চর্য্য 
ভাব জাগাইর! দিয়াছিলে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । 
তিনি চলিয়া গেলে তোমার অপূর্ণতার বিষয়ে তোমার 
সঙ্গে আলাপ করিলাম; কারণ কেবল প্রশংসা লাভ 


করিণে মান্থষের ক্ষতি হয়। 


একদিন সকালে আমার উপাসনা ভাল হয় নাই। 


মন অশান্ত হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় তুমি অনুরোধ, 
করিলে, আবার উপাসনা হউক। ইহার পূর্বেই বাড়ীতে 
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পৃথক উপাসনার ঘর নিদ্দিষ্ট হইয়াছিল। সেদিন তোমার . 


মেই অনুরোধের ফল কি হইয়াছিল, তাহা আমার 
ডাগ্জেরীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। “উপাসনা স্রস 
হুইল না। সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর অনুরোধে উপাসন! ঘরে 
বমিলাম, ও মহা! উপকার পাইলাম। প্রাণ ভি্জিয়া 
গেল।” এরূপ না হইলে কি সংসারে চলিতে পারিতাম ? 
এইক্ূপ তুমি যে আমাকে কত দিন আধ্যাত্মিক কত বিপদ 
হইতে বাচাইয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। আমার মন 
শুদ্ধ হইলে তুমি আমার সুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতে, ও 
কিসে নে গুদ্ধত| যায় তাহার চেষ্টা করিতে । 

৯ লা জুলাই, ১৮৮২, তোমার তৃতীয় পুজ বিধানচন্দ্রের 
জন্য হয়। তখন তোমার বয়স ২৬ বংসর। এই আমা- 
দের শেষ সম্ভান। অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর 
ধৰ্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হয় তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে। সমাজে 
যাইতে হইলে সন্তানকে ঘুম গাড়াইয়া দাসীর নিকট 
 জাখিয়! যাইতে ; কিন্তু অতি শিশু সন্তানকে তো! রাখিয়! 
যাওয়! যায় না। তা ছাড়া ভূমিষ্ট হইবার পুর্বে গর্ভন্থ 
সন্তান সাধনের আরও ব্যাঘাত করে, এ কথা সদাই 
বলিতে । এইবার: তাই আমর! ছজনে সন্তান ক্রোড়ে 
লইয়| প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর সন্তান হইবে না। 
কিছুকাল পরে যখন এই সন্তানের নামকরণ উপলক্ষে 
শ্রদ্ধেয় ত্রেলোকানাথ মান্সযাল প্রচারক মহাশয় 'আগিলেন, 


তখন তার মন্গুখে আমর! দুজনে ছয় মাসের জন্য আত্মিক" 


মিলন ব্রত গ্রহণ করিলাম) প্রতিজ্ঞা করিলাম যে এই ছয় 
মাপ শরীরের সম্পর্ক থাকিবে না। স্তানের মাথায় হাত 
দিয়! এ প্রতিজ্ঞা শক্ত কর! হইল। কত ভয়ে ভয়ে তখন 
এই ব্রত গ্রহণ করিতেছিলাম! কিন্তু ভগবান সহায় হইয়া 
দেখাইয়া! দিলেন, তিনি দূর্বল মানুষের দ্বারা কি আশ্চর্য্য 
কাৰ্য্য করাইয়া লইতে গারেন। - 

এই ছয় মাসের পাঁচ মাম অতীত হইলে মাঘ মাস 
উপস্থিত হইল। আমরা কলিকাতায় উৎসবে যাইব 
স্থির হইল । **তুমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলে। 
বাসা লইলে। কয়েক দিন পরে রর 


স্ুুটিলাম। চে 
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করিয়া প্রতিদিন সকাল বেলা চার মধ্য প্রস্তুত হা 
আচার্যাগৃহে * দৈনিক উপাসনাস্থানে চলিয়া যাইতে। 
অনেকদিন তোমাকে চেষ্ঠা করিয়া প্রবেশহ্ার খোলাই! 
লইতে হইত ; অনেকদিন ভাল স্থান পাইতে না; তবু 
তোমার উপাসনার অগ্জরাগ কমে নাই। তোমার অম্ন- 
রাগ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন। আচার্য 
বণিয়াছিলেন, “নূতন যে মেয়েটী আসিয়াছে, তাহার 
কাছে তোমরা উপাসনায় অন্তুরাগ শিক্ষা কর।” উপা- 
নার প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত থাকিতে। কেহ কেহ 
নান পাঠের সময় উপাসনার যোগ দিতে আসিতেন; 
ইহা দেখিয়া তুমি আশ্চৰ্য্য বোধ করিয়া আমাকে কারণ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। উৎসবের পূর্বে নববৃন্দাবন 
নাটক দেখিয়া সুখী হইয়াছিলে। তোমার 5 দেখা 
এই প্রথম এবং এই শেষ। 

আকিজ a A bl on শেষ 
হইল । এই শেষ দিনের জন্য তুমি প্রতীক্ষা করিতে ছিলে, 
আমিও প্রতীক্ষা করিতেছিলাদ। দেব-প্রেরণায় এই 
দিন সকালের উপাগনার পরে আমর! ছুজনে সন্ধম্ করি- 
শাম, এই ব্রতই আজীবন পালন করিব। অনন্ত আত্মিক 
মিলনের গ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলাম । উৎসবের প্রবাহে 
থাকিয়া! তখন আমরা এই ব্রত গ্রহণের জন্ট কিছুই ক্লেশ 
অনুভব করিলাম ন1। 

ব্রাঙ্িকাদিগের উৎসবের দিন তুমি ছুই বার প্রার্থনা 
করিয়াছিলে। প্রার্থনার বেগ আনিলে প্রার্থনা করিতে 
দেশকাল তোমায় কোন বাধা দিতে পারিত না । এক 
উপাসনায় একজনের দুইবার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া 
অনেকে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
উৎসবাস্তে বিদায়ের সময় আচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
গেলে। প্রণাম করিয়া তুমি বলিলে, “তুলিবেন না!” 
আচার্য্য বলিলেন, “আর কি ভোলা যায়!” নিশ্চয়ই 
তিনি তোমাকে ভোলেন নাই ; কেন না তাহার ভাবে, 
তাহার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়|। তুমি তোমার ভবিষ্যৎ 
জীবনের কায করিয়াছিলে। তাহার মত তোমারও 


ঠি কায করিতে করিতেই মহাপ্রয়াণ হইরাছিল। 


উস পৃ ন আক বন ক ০:১৮ £. 
* বর্গীয় আচার্য কেশ্ব চজ লেন) ভাঃ মঃ সঃ। 


